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এই প্রবন্ধে মাইকেল মধুসূদনের জীবনী ও কাব্যের অলোচন! করিতে... 

প্রয়াস পাইয়াছি। কবি aida নহেন, Stata জরীবনীতে বাহিরের ঘটন! 

আঅপেক্ষ। কাব্যস্থপ্ি সমধিক তাহপর্ধাময়। এই জন্য কাবোর আলোচনাকে 

- জীবনীর sage করি নাই, পৃথকৃভাবে বিস্তৃত আলোচনা করিতে চেষ্টা 

_ করিয়াছি 

(মধুসূদনের জীবনী ও কাব্যে দুইটি প্রধান সূত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়|। এই 

| প্রবন্ধ রচনা করিয়াছি । মধুসূদন শ্রীষ্টধন্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং "শান্তা 

সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অকন করিয়াছিলেন, অথচ তিনি মনে-প্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন। 

তাহার প্রতিভায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যে অপূর্বব সন্মিলন হইয়াছিল, আমি তাহার 

অতি দৃষ্টি রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং এই দিক হইতেই তাহার জীবন ও 

- সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছি। এই আলোচনায় সাহিতোর an সূত্রের - 

প্রতি বিশেষ লক্ষণ রাখিয়াছি এবং তদন্ুলারে মধুলুপনের সফলতা বিচার করিতে | 

চেন্ট! করিয়াছি । এই গ্রন্থে মধুসূদনের রচনা হইতে যে সকল উদ্ধৃতি দেওয়া! 
_.. হইল তাহা বন্গমতী সংস্করণ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে | 

এই প্রবন্ধরচনায় নির্সলিখিত প্রন্থগুলি হইতে সাহায্য পাইয়াছি। কাব্য 

নাটক সম্পর্কে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছি তাহার দায়িত্ব ameter : 

te নিঙ্গের। ইতি ৪ 
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মাইকেল মধুসূদন দন্ত বাংলা ১২৩০ সালের ১২ই মাঘ ( ইংরাজি ১৮২৪, 
খষ্টান্দের -২৫এ জানুয়ারী) শনিবার যশোহর জ্রিলার অন্তর্গত সাগ্রদাড়ী গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময়ে সাগরদাড়ীর দক্ত-পরিবারের বসা বিশেষ সচ্ছল 
ছিল। মধুসূদনের পিতা ও পিতৃবাগণ প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন, এবং যশোহরে 
তাহাদের খুব প্রতিপত্তি ছিল। তাহার পিতা রাজনারায়ণ দন্ড মহাশয় সারসীন্ডাযায় 
বুহ্পন্প ছিলেন এবং “মুন্সী রাজনারায়ণপ নামে পরিচিত ছিলেন। মধুসূদনের 
বাল্যাবস্থাতে তিনি কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি ব্যবস! ates 
করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধো প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মধুসূদনের মাতা 
আাহ্ননী দেবী খুলনা feria অন্তর্গত কাটপাড়ার জমিদার গৌরীচরণ ঘোষ মহাশয়ের 
ao ছিলেন। মধুসূদনের জন্মের পর Stele আরও দুইটি ভাত! জস্মাঞাহণ 
করেন - কিন্তু এই peak শৈশবে মৃত্যু হয় । এই কারণে মধুসূদন পরিবারপ্থ 
প্রতোকের একান্ত হের পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি যখন যাহা চাহিতেন তাঁহার 
পগুরুজনের| CHEMIE: তাহাই দিতেন। এইজন্য মধুসূদন আত্মসংয্র শিক্ষা: 








ব্যয়শীল ছিলেন। মধুসূদন এই দোষগুলি উত্ভুরাৰিকার- 

পিতা ও পিতৃবাগ্রণের নিকট হইতে শুধু যে দোনই 

বা রিল তাহার igre . 
গণের মধ্য ae মা হইলেও অনেকে সঙ্গীত ও কবিতার অনুরাগী 








২ মাইকেল মধুসূদন দত্ত 
sory তিনি পরদুঃখকাতর ও স্মেহপরায়ণ ছিলেন। একাধারে তিনি নানা দোষগুণের 
সমান অধিকারী হইয়াছিলেন। শৈশব হইতেই তিনি অত্যন্ত অমায়িক এবং কোমল 
ছিলেন। অত্যধিক আদরের জন্থা তাহার সকলপ্রকার আবদার যেমন পূর্ণ হইত, 
সেইরূপ কোনও প্রার্থী তাহার নিকট হইতে বিফল-মনোরথ হইয়! ফিরিয়া 
যাইত না। তিনি তাহার সাধ্যমত সকল দাবী পূর্ণ করিয়া দিতেন। পরিবারস্থ 
প্রত্যেকটি প্রাণীকে তিনি শ্বতন্তভাবে ভালবাসিতেন, কাহারও দুঃখের কথা 
শুনিলে তাহার হৃদয় কাতর হইয়া পড়িত। তাহার এই কোমল স্বভাবের জন্য 
amas সকলেই ভ্রাহার একান্ত বশীভূত হইয়াছিলেন। 

দেশীয় রীতি-অনুধায়ী মধুসূদন প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালাতে গুরুমহাশয়ের নিকট 
অধ্যয়ন' করেন। তখন তাহার পিতা! কলিকাতায় থাকিতেন। তিনি পাঠশালায় 
recat ছাত্র ছিলেন। সব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবার আকাঙক্ষ! ঠাহার মনে 
সর্ববদাই বলবতী ছিল। কি প্রকারে সহপাঠীদিগকে লেখাপড়ায় অতিক্রম করিবেন 
তাহাই তাহার প্রধান চিন্তা ছিল। শৈশব হইতে তিনি উদ্দেশ্থা-সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, 
ছিলেন। যৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার জীবনে ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়| যায়। 
তাহার পাঠশালার গুরুমহাশয় পারসীভাষাতে geet ছিলেন। তিনি সর্ববদা 
পারসীভাযায় লিখিত zfs আবুন্তি করিতেন, পাঠশালার ছাত্রগণ একর 
সমবেত হইয়| তাহা যুগ্ধচিত্তে অবণ করিত। ইহা দ্বারাই মধুসূদনের মনে প্রথম 
কবিতার Te রোপিত হুইল। গুরুমহাশয়ই ঠাহার হৃদয়ে কাব্যান্দুরাগ সঞ্চারিত 
করিয়াছিলেন। কাব্যের ain সঙ্গীতেও তিনি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। সঙ্গীতে 
প্রগাঢ় অনুরাগের জন্যা তিনি মাঝে মাঝে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মজলিসে যাইতেন। 
তিনি নিজেও ভাল সঙ্গীত জানিতেন। বাল্যকাল হইতে মধুসূদন অত্যন্ত মেধাবী 
ছিলেন। Brera স্মরণশক্তিও খুব তীক্ষ ছিল। মাতার নিকট শুনিয়া রামায়ণ, 
মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থগুলির অধিকাংশ see করিয়া ফেলিতেন।, 4 
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অনুতাপ-বন্ত্রণায় মুক্তি পাইয়াছিলেন। শিবাজী ইহ! হইতে স্বদেশপ্রেম শিক্ষা 
করিয়াছিলেন । তুলসীদাস ইহ! হইতে *শ্মজীনন লাভ করিয্লাছিলেন।” % 

মধুসূদন বালাবধি প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। প্রক্ুতিদেবী চিরদিনই নীরব ॥ 
তিনি নিজের সৌন্দর্শাদ্বারা কত অ-কবিকে কৰি করিয়! তুলিতেছেন, তাহার সংস্পর্শে 
কত নীরস মনুগ্া-জীবন সঙ্গীব ও রসনয় zeal উঠিতেছে। পৃথিবীর কোনও কাব্য- 
গ্রন্থ অথবা উপদেষ্টার ছার! ইহা সম্ভব নহে। মধুসূদন তাহার জন্মভূমি সাগরদাড়ীর 
সৌন্দর্য, দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়! যাইতেন। গ্রামে অবস্থানকালে তিনি 
সদ!সববদা কপোতাক্ষ নদীতটে, বনে, অরণ্যে Baal বেড়াইতেন। জ্োৎস্গালোকে 
নদীতীরে ভ্রমণকালে বিহঙ্গকূলের সঙ্গীতে এবং কূপোতাক্ষ-তটের প্রাকৃতিক.সৌন্দর্য্যে 
তিনি এত বিমোহিত হইয়া পড়িতেন যে গৃহে ফিরিবার কথা ভুলিয়া যাইতেন। 
নিশীথে few গ্রামটি যখন তিনি দেখিতেন তখন তাহার হৃদয় আনন্দে পরিধৃত 
হইয়। উঠিত। যশোহর fora এই ছোট গ্রামটি প্রকৃতপক্ষে কবির উপযুক্ত 
ধাত্রী। স্টের ভাষায় ইহাকে “eet nurse for a poetic child” বলা যায়। 
কপোতাক্ষ নদী প্রায়ই তাহাকে স্দপ্ররাজ্যে লইয়! যাইত। একদিন নদীতটে 
ভ্রমণকালে তিনি বলিয়াছিলেন, “কপোতাক্ষ! যে তোমার তীরে পাতার কুটারে 
বাস করিতে পারে সেও পরম gh" এই নদীকে তিনি ছুগ্মক্রোতের সহিত 
তুলনা করিয়াছেন। কপোতাক্ষ নদী তাহার এত প্রিয় ছিল যে সুদুর ফরাসী দেশে 
বসিয়া তিনি ইহাকে স্মরণ করিয়! লিখিয়াছেন :__ 

“সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে। 
সতত তোমারি কথ! ভাবি এ বিরলে; 


কিন্তু এ লেহের তৃষা মিটে কার জলে ? 


তুনি জন্মতূমি-ত্তলে Bat 27১০8 
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করেন। হিন্দু কলেজের খ্যাতি তখন চতুদ্দিকে বিস্তৃত । এই বিভালয়ে তখন 
বন্ধ খ্যাতনাম! অধ্যাপক অধ্যাপনা করিতেন। মধুসূদনের সমসাময়িক ছাত্রগণের 
মধে। রাজ্জনারায়ণ বস্তু ও ভুদেব মুখোপাধ্যায়/বিন্দসমাজে স্বূপরিচিত। fey কলেজে 
প্রবেশ করিয়। মধুসূদনের বিছ্যানুরাগ গভীরতর হইল । 'অতি অলদিনের মধ্যেই 
তিনি একজন নেধাৰী ছাত্র বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন। তিনি এরূপ প্রতিভার 
পরিচয় দিয়াছিলেন যে তাহার জনৈক সহাধ্যারী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, 
“ag আমাদিগের মধ্যে Soar তারকামণগুলার মধ্যে বৃহস্পতির শ্বায় ছিল।” 
ইংরেজী সাহিতো তাহার সহপাঠীদিগের মধ্যে কেহই তাহাকে পরাস্ত করিতে 
পারিত A) প্রতি বৎসর তিনি অনেক প্রতিভাবান্‌ ছাত্রকে অতিক্রম করিয়। 
উচ্চতর শ্রেণীতে Sa হইতেন এবং বৃত্তি লাভ করিতেন। মাত্র ছয় বৎসরের 
মধ্যে তিনি বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ত করিয়া আধুনিক কালে যাহাকে বি.এ. শ্রেণী 
বলা! যায় সেই ing পড়িয়াছিলেন। মধুসূদনের অধ্যয়নকালে কলিকাতা 
বিশ্ববিস্তালয় স্থাপিত হয় নাই । তখন এণ্ট,'ন্স ও বি.এ. পরীক্ষা অবিদিত ছিল।। 
তথন ছাত্গগকে জুনিয়র ও সিনিয়র স্বলারশিপ্‌ পরীক্ষা দিতে হইত । সিনিয়র 
দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িবার কালে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণের সহিত প্রতিযোগিতায় 
গন প্ৰান অধিকার করিয়া মধুসূদন স্বর্ণপদক লাভ করেন। তাহার জনৈক 
বন্ধু বলিয়াছেন, “বয়সে মধু আমা অপেক্ষা ছোট ছিল, কিন্তু এমনি তাহার বিদ্াবুদ্ধি 
যে আমাদিগের অনেক পরে হিন্দু কলেজে ভর্তি eal লক্ষে লক্ষে নিন্্শ্রেনীসকল 
অতিক্রম করিয়| অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদিগের সহাধ্যায়ী হইয়াছিল” 
Sor মুখোপাধ্যায় মধুসূদনের স্হৃদ্‌ ও সতীর্থ ছিলেন। তিনি লিগিয়াছেন,, 
“কৰ্দ্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাকে অন্যুন কুড়ি লক্ষ ছাত্রের সংশ্ববে 


_ আসিতে হইয়াছিল, কিন্ত মধুর via প্রতিভা আর কাহাতেও কখন দেখি নাই৷? = 
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হইতে পারিতেন, কিন্ত নিউটন চেস্টা করিলে কখনও শেক্সপীয়র হইতে পারিতেন 
am একদিন গণিত ক্লাসে তিনি একটি কঠিন me কবিয়। সমবেত 
ছাত্রগণকে এবং গণিত অধ্যাপক রি, সাহেবকে বিস্মিত করিয়া ইহারই দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়াছিলেন। গণিতশান্র তিনি জ্রানিতেন না, ইহ! ভুল, fea ইহা তাহার ভাল 
লাগিত না বলিয়া ইহার গবেষণায় তিনি স্থখ পাইতেন না। 

ক্রনামধন্য Captain D. L. Richardson তখন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ও 
ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর অনেক খ্যাতনামা 
বন্গসন্তানের চরিত্রগঠনে তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন । সাহিত্যে তাহার প্রগাঢ় 
জ্ঞান ছিল। তিনি একজন স্থলেখক ছিলেন এবং ইংরেজী ভাষায় বহু কবিতা 
রচনা! করিয়াছিলেন। তাহার ছাত্রগণের মধ্যে কবিশক্তি উদ্দীপিত করিবার জন্য 
তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন, তৎকালীন ছাত্রসমাজ তাঁহাকে আদর্শস্বরূপ মনে 
করিত এবং তাহার অনুপ্রেরণায় তাহার! ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য রচন। করিবার 
চেন্ট|-করিত। মধুসূদন Richardson সাহেবের অত্যন্ত অনুগত ছাত্র ছিলেন। 
তাহার অনুকরণে তিনি ইংরেজী কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। Richardson 
সাহেবের কবিতার ন্যায় কবিতা রচনা! করাই মধুসূদনের জীবনের awe Sal 
উঠিল। কবিত্বের যে বীজ শৈশব হইতেই তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল তাহাই 
Richardsonএর আদর্শে অঙ্কুরিত হইল। Richardan মধুসুদনকে উৎসাহিত 
করিবার জন্ম স্ব-সম্পাদিত পত্রিকাতে তাহার কবিতাবলী প্রকাশ করিতেন। 

মধুসূদন যখন ford কলিকাতায় আসেন তখন সমঞা বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা ও সভ্যতার আবহাওয়া বহিতেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী সাহিতা 
প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর চিন্তা এবং ভাবের পরিবর্তন দেখা গেল। পাশ্চাত্য 
সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রাচীন আদর্শের আমূল পরিবর্তন করিল। শিক্ষিত দেশবাসিগণ 
প্রতীচ্য সাহিতোর প্রতি অতান্ত, আকুষ্ট হুয়া পড়িলেন; ফলে বঙ্গভাষা তাহাদের 
অবহেলার বন্দর হইল । বাঙ্গালীর মনে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা নিত্য নবীন 
_যে প্রেরণা আনিতেছিল তাহাতে সমস্ত বাঙ্গালী জাতি fe জাতীয় সংস্কতি-সম্থন্ধে 

অজ্ঞ হইয়া উঠিতেছিল। মনু অঞ্জনের পক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা 
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প্রতি এইরূপ বিরূপ করিয়াছিল। পাঠ্যাবস্থাতে তিনি বাংলা সাহিত্যের চর্চা 
একপ্রকার করেন নাই বলিলেই চলে। বাংলাভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা সত্বেও তিনি 
হিন্দু কলেজে অধ্য়নকালে বাংলায়ই প্রথম কবিতা লিখিয়াছিলেন। ভাহার বালাবন্ধু 
Char ances একান্ত অনুরোধে তিনি “ব্ষাঞ্চতু’-সন্দন্ধে একটি কবিতা রচনা! 
করেন। এই কবিতায় বহু ক্রটি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মধুসূদনের বঙ্গভাষায় 
লিখিত প্রথম কবিতাটি উদ্ধৃত কর! আবশ্যক :_ 


“গভীর TSA সদা করে জলধর, 

খলিল নদ নদী ধরণী উপর। 

ল্লমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে, 

দানবাদি দেব যক্ষ সুখিত অন্তরে | 

Faas ঘন ঘন ঝন ঝন রব, 

বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব । x 
= সাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়, 

SPE করয়ে কোন মতে শান্ত নয়” 






উপরি-উত্ত পঙ্ক্রিগুলির প্রথম বর্ণগুলি একত্র করিলে ‘গউরদাস বসাক' নামটি হয়। 
মধুসূদন ‘হিমঞ্চতু'-সন্দন্ধে আর একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে 
মধুসুদন তাহা পাঠ করিলে নিশ্চয়ই লক্চিত হইতেন। ইহাকে কবিত| আখ্যা 
দেওয়া যায় না। এই দুইটি বাতিরেকে মধুসূদন ছাতরাবন্থায় বাংলাভাষায় 
কিছু রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই। হিন্দু কলেজে অধ) 
এই কবিতায় ব্যতীত সকল রচনাই তিনি ইংরেজী ভাষায় লিখিয়াছিলেন। 
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করিতেন। সেই সময়ে হিন্দু কলেজে কলিকাতার সন্তরান্বংশীয় বহু ছাত্র অধ্যয়ন 
করিতেন। মধুসূদনের অবস্থা সচ্ছল ছিল, তিনি বিলাসিতায় সহপাঠাদিগের 
সমকক্ষ হইয়া! উঠিলেন। মধুসূদন হিন্দু কলেক্ছে প্রবেশ করিবার পুবেবই 
ডি রোজিও (Derozio) সাহেব পরলোকগমন করিয়াছিলেন। তথাপি ডি রোজি-ওর, 
প্রভাব হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের উপর-_এমন কি বাংলার সমগ্র যুবকমগুলীর 
উপর-_যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হইত । ডি রোজিওর শিক্ষায় যেরূপ স্থফল 
হইয়াছিল সেইবূপ কুফলও দেখা গিয়াছিল। ডি রোজিও তাহার ছাত্রদিগকে 
ংরেজী সাহিত্য-জ্ঞানের দিকে বহুদূর অগ্রসর করাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্ত 
তিনি শুধু “fare বিদ্যা শিক্ষ। দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, ছাত্রগণকে তৎকালীন 
সামাজিক ও ধষ্মবিষয়ক আন্দোলনে যোগদান করিতে উৎসাহিত কারিতেন। 
যাহা পুরাতন তাহার উপর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়! কুসংস্কার faafoow থাক! 
ভাল নহে-- ইহাই তিনি শিক্ষা দিতেন। তিনি ছাত্রপিগকে নিজ বিবেক-দ্বার সকল 
জিনিষ পরীক্ষ। করিবার উপদেশ দিতেন। তাহার হিন্দুশান্র-সঙ্ন্ধে জ্ঞান ছিল aly 
তখন কলিকাতায় হিন্দুদের কুসংস্কার দূর করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে তুমুল 
আন্দোলন চলিতেছিল।  বিধব1-বিবাহ-প্রচলন এবং ত্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার করা 
তৎকালীন হিন্দুসমাজে আলোচা বিষয় হইয়! উঠিয়াছিল। ডি রোজিও ভারতবর্ধকে 
শ্ধার চক্ষে দেখিতেন সত্য, কিন্ত হিন্দুধন্ম কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া তাহার ধারণা 
ছিল। তাহার অনুগত ছাত্রগণ হিন্দুধশ্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। 
তাহার! হিন্দুধশ্ম-নিষিদ্ধ we গ্রহণ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। ছাত্রসমাজে 
স্থরাপান ও গোমাংস-ভক্ষণ প্রচলিত হইল। গোখাদক জাতির! যখন পৃথিবীতে 
সর্ববাপেক্ষা শক্তিশালী তখন বাঙ্গালীকেও গোখাদক হইতে হইবে বলিয়া তাহারা 
জপথ দিয়া গোমাংস খাইতে খাইতে চলিতেন এবং লোকের বাড়ীতে ভুক্তাংশ 
নিক্ষেপ করিতেন। কলিকাতার এই আবহাওয়ার মধ্যে অসংঘতচিন্ত যুবক মধুসূদন 
Soe ও শ্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িলেন। তিনি হ্ুরাপান ও নিধিদ্ধ-খা ঘা-উক্ষণ 
করিতে আরস্ত করিলেন এবং দেশীয় আচার-বাবহার ত্যাগ করিলেন। ক্রমশঃ 
তিনি otras এহন করিতে মনস্থ করিলেন। তাহার পিতার ভয়ে শ্রষ্টীয় 
ee খ্ৰীষ্টধৰ্ম দীক্ষিত করিবার কয়েক দিবস পুর্ব হইতেই Fort 
নি করিয়া চাটা নিদ্দিষ্ট দিবসে Old Mission 
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৮ মাইকেল মধুসূদন দন্ত 

মাইকেল মধুসূদন দত্ত”। এই নবধন্্-পরিগ্রহ উপলক্ষ্যে মধুসূদন একটি at. 
সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন । এই সঙ্গীতটি তাহার দীক্ষার সময়ে সমবেত SP 
নরনারীগণ উচ্চকণ্টে গাহিয়াছিলেন -— 


I t 
Long sunk in superstition’s night, 

By Sin and Satan dri 
T saw not,—cared not for the light 

‘That leads the blind to heaven. E 


Il 


T sat in darkness—Reason’s eye 





‘Was shut—was closed in me ;— 

I hasten’d to Eternity = 

Ofer Error’s dreadful sea! 

EP ৬ ক . 
Iv 


T've broke Affection's tenderest ties 
For my blest Saviour’s sake :— 
All, all T love beneath the skies 
Lord! I for thee forsake ! 
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ত্যাগ করিলেন ন!। খ্রীষ্টধৰ্স্ম-গ্রহণের কিছুদিন পর তিনি শিবপুর বিশপ্ল কলেজে 
পড়িবার হচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভাহার পিতা পুত্রের অভিলাষ কখনও 
অপূর্ণ রাখিতেন না। স্থৃতরাং মধুসূদন fen কলেজে Sf হইলেন, 
কলেঞ্জের যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি বহন করিতে Tre হইলেন। | এই 
কলেজে মধুসূদন চারি বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। হিন্দু কলেক্জ যেমন মধুসূদনের 
রচনা-শিক্ষার ক্ষেত্র, বিশপ্ল কলেজ সেইরূপ তাহার ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্র aE 
কলেজে অধায়নকালে তিনি মাতৃভাষা ব্যতিরেকে বারটি (১২) ভাষা শিক্ষা 
করিয়াছিলেন । নানাবিধ ভাষাতে ব্যুৎপন্তি ন! থাকিলে সাহিত্য-সাধনায় সম্যক্ভাবে 
সিদ্ধিলাভ করা যায় না, এই ধারণায় তিনি বহুভাযাবিদ্‌ হইলেন। তিনি, এক্‌, 
লাতিন, few, ইতালীয়, ফরাসী, তামিল, তেলুগু এবং সংস্কৃত প্রভৃতি ক্লাসিক্যাল ও 
আধুনিক ভাষাসমূহে জ্ঞান অঙ্গন করিয়াছিলেন । ইংরেজী ভাষাতে ও সাহিত্যে 
তিনি যে চিরদিনই নিমগ্ন ছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় আমর! পূর্বের বিবৃত 


+ করিয়াছি। বিশপ্ল কলেঙ্ছে তিনি বুভাষাবিদ্‌ (Linguist) স্থপণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি 





লাভ ঝরিলেন। : দুরদৃষ্টক্রমে তিনি সদাচার ও আত্মাসংযম শিক্ষ! করিতে সক্ষম 
হইলেন না। তিনি জ্ঞানের দিকে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, Stata বিলাসিতা! 
ও উচ্ছৃঙ্খলতা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ৷ ক্ৰমশঃ তিনি বিলাসিতার স্রোতে 
ভাসিয়া চলিলেন। কোনও দিন মধুসূদন সংযমী পুরুষ ছিলেন না, কিন্দু এই 
কলেজ্জে অধায়নকালে ব/ভিচারের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। : একদিন বিশপ্ল 
কলেজে নৈশ ভোজ-উপলক্ষে যুরোপীয় ছাত্রগণকে aw বিতরণ করিতে সব AW 
নিঃশেষ হইয়া যায়। দেশীয় ছাত্রগণ আর RW পাইলেন না । মধুসূদন তাহার প্রাপা 
মা না পাইয়! ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া টেবিলের উপর গ্রাস চূর্ণ করিয়া সদর্পে সেই 
স্থান ত্যাগ করিলেন। তাহার খঁক্ধতোর জন্য কলেজের অধ্যাপকগণ অত্যন্ত বিরক্ত 
হইলেন) ভাঁহার কোমল, বিনয়ী ও নস চরিত্রে ক্রমশঃ Sar দেখা যাইতে 
_লাগিল। ক্রমে পিতার সহিত Stata মনোমালিস্থোর সূত্রপাত হইল। আজন্মা- 
হিন্দুধস্মাচারী পিতা পুত্রের ধর্ম্মান্তর-এহণও ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার 
র প্রশ্রয় দিলেন না মধুসূদনের দুবন্যবহারের জন্য পিত! বিরূপ হইয়া তাহার 
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হইতে লাগিল । অত্যধিক মানসিক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তিনি বজদেশ পরিত্যাগ 
করিবার ইচ্ছা করিলেন। ভাগ্যোল্সতির আশায় তিনি পৃর্বব হইতেই স্্দেশ- 
ত্যাগের পরিকল্পনা করিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সকল আত্মীয়স্বজনের সহিত 
মনোমালিন্যের জন্ম তিনি ক্ষুক্ক ও অশান্ত জদয় লইয়! স্থদূর মাদ্রাক্ত গমন করিলেন। 
তাহার বজদেশ-পরিত্যাগের পরিকল্পনা যাত্রার পূর্ববক্ষণ ee গোপন ছিল। 
মধুসূদন যখন বঙ্গদেশ হইতে বুদুরে, মাদ্রাজে উপনীত হইলেন তখন তাহার হাতে 
একটি sites ছিল না। নিঃসহায়, নিঃসম্বল মধুসূদন তখন স্থানীয় খ্রীষটীয় 
সম্প্রদায়ের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা ক্রিলেন। খ্রীষ্টানগণ স্বদেশচ্যুত নিরাশ্রয়কে আশ্রয় 
দিলেন.।: হিন্দুসমাজে Ferd) মধুসূদন gee পাত্র ছিলেন, স্ৃতরাং তাহাদের 
নিকট: হইতে তিনি কোনও একার সাহায্য পাইলেন ন!। যে সামান্য অর্থ লইয়া 
তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার সমন্ত্ই পাথেয় প্রভৃতিতে ব্যয় হওয়ায় 
তিনি sors দুরবস্থায় পড়িলেন। তারপর, তিনি মাক্রাজে পৌছিবার কিয়ৎকাল 
পরেই দুরন্ত বসন্্রোগে আক্রান্ত হইলেন। প্রবাসী বন্ধুগণের সেবাশুশ্রধায় তিনি, *. 
আরোগ্য লাভ করিলেন, fay অর্থাভাবের জন্য তাহার দুঃখকন্টের অবসান হইল Al | 
খ্রীষ্টানগণ তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়! তাহাকে স্থানীয় ফিনিজী 
অনাথ বালক্বালিক!গণের বিদ্যালয়ে শিক্ষকপদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহাদের 
একান্ত অন্ুকম্পায় মধুসূদন অকুলসাগরে কুল পাইলেন। উক্ত বিভালয়ে 
কিয়ৎকাল শিক্ষকতা করিবার পর তিনি রেবেকা ম্মাক্টাভিস্‌ aI একটি যুবতীর 
পাণিএাহণে অভিলাধী হইলেন। এই মহিলাটা তখন এ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন 
করিতেন। মাত্রাজের এডভোকেট জেনারেল জঞ্জর নর্টন সাহেবের সাহায্যে মধুসুদন 
ভাঁহার মনোনীত পাত্রী রেবেকাকে বিবাহ করিলেন। *) a 3 
বিবাহ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যয় বৃদ্ধি পাইল, সুতরাং আমি, উন্নতির 
we তিনি মাত্রাজের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলিভে লিখিতে আর্ত /* 
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প্রস্ততি সংবাদপত্রে লিখিয়া অর্থ উপাজ্জন করিতে লাগিলেন। অতি অল্পদিনের 
মধ্যেই মাত্রাজ্ে ুধীসমাঞ্জে তিনি একজন স্থলেখক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন । 
মধুসূদন Athenaeum পত্রিকাখানির সহকারী সম্পাদকের কাব্য করিয়া এরূপ 
যশ অর্জন করিলেন যে পরে তিনি এঁ পত্রিকার সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন। 
Madras Circular পৃত্রিকাখালিতে তিনি কবিতায় একটি উপাখ্যান লিখিয়া 
জনসাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ভাহাদিগের প্রশংসায় উৎসাহিত হইয়া 
তিনি ইহা! গরস্থকূপে প্রকাশ করিলেন। গ্রন্থখানির নাম ‘The Captive Lady | 
ইহার বিষয়বস্তুর তাৎপর্্য বিশেষ কিছুই ছিল না, কিন্তু ভাব ও ভাষার লালিত্য, 
অলঙ্কারবিশ্যাস এবং ছন্দোমাধূর্য্যের জন্য গ্রন্থখানি মাপ্রাজ্জে শিক্ষিত-সমাজে 
ASS প্রশংসা পাইয়াছিল। রাজা sup পৃখীরাজ্জের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য 
রাজকুমারী সংযুক্তাকে একটি গিরিদুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পৃথীরাজ 
এই সংবাদ পাইয়া ভাটবেশে সেখানে প্রবেশ করিয়া সংযুক্তাকে হরণ করেন। 
পরে মুসলমান তাহার ater আক্রমণ করিলে তিনি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অগ্নিতে 
প্রবেশ করিয়। প্রাণত্যাগ করেন। ইহাই The Captive Ladya প্রতিপাদ্য বিষয় । 
এই উপাখ্যানটিতে পাশ্চান্তা কবিগণের প্রভাব অত্যধিক পরিস্্ুট হইয়াছে। 
তখন পৰ্য্যন্ত তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের কোমল-মধুর শব্দ বা ভাবের সঙ্গে 
পরিচিত হন নাই। yea: বিদেশীয় কবিগণের শ্যায় তিনিও তেজঃপ্রদীপ্ত 
ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। মধুসূদন স্বীয় নামের পরিবন্ডে সর্বদা Timothy 
Penpoem, Esq. ছল্সনাম ব্যবহার করিতেন । ‘The Captive Ladya ace 
fem অব্‌ দি পাষ্ট (Visions of the Past) নামক আর একটি কবিভা 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 

মধুসূদন Ate যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিলেন সত্য, কিন্তু ইহাতে তাহার 


: হৃদয় শান্তি পাইল না। তিনি স্থখন্থাচ্ছন্দোর জন্য জগতে আসেন নাই। দুঃখে 


ও নিরাশায় তাহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল । পত্নী রেবেকার সহিত তাঁহার 


০৩ অসংযমের জন্য তিনি za) হইতে পরিলেন না। 


কিয়ৎকাল পরে তিনি মাত্রা প্রেসিভেন্দী কলেজের এক শিক্ষকের ক্যা 
a হেনরিয়েটা সোফিয়াকে বিবাহ করিলেন। এই মহিলাই তাহার 
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মুজ্াযন্ত্রের a9 পরিশোধ করিতে তাহার মন অধীর হইয়া উঠিল। তিনি আশা 
করিলেন, মাত্রাজের শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাকে অর্থ-দ্বারা উৎসাহিত না করিলেও 
কলিকাতার কৃতবিদ্ধগণ তাহার কাব্যের সমুচিত সমাদর করিবেন। কিন্তু যখন 
‘The Captive Lady সমাদরের পরিবর্তে উপেক্ষা পাইল তখন মধুসূদনের উৎসাহ 
Ber একেবারে নিবিয়! গেল। কলিকাতার কোনও কোনও সম্পাদক তাহাকে 
ব্যঙ্গোক্রি করিতেও দ্বিধা বোধ করিলেন ali তাহার ware সুহ্দদগণ The 
Captive Lady বিক্ৰয় করিবার চেন্ট! করিয়াছিলেন, fea আশানুরূপ কৃতকাৰ্য্য 
হইলেন না। তৎকালীন শিক্ষাসমাজের সভাপতি জে. ই ডি. বেথুন সাহেব 
শৌরদাস.বসাককে এই কাব্যখানির সন্ন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
ইংরেজী ভাষায় সবিশেষ পারদর্শিতার জন আপনার বন্ধ সময়ে সময়ে নমুনান্্রূপ 
এইরূপ কবিতা রচনা করিতে পারেন, কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের চর্চা ও অধ্যয়নের 
দ্বারা তিনি যে মার্জিত রুচি ও পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, ভাহা যদি নিজের 
মাতৃভাষার সরবৃক্ধিকল্লে নিয়োজিত করেন তাহা হইলে তাহার স্বদেশের মহদুপকার, 
সাধিত হইবে এবং তিনি স্বয়ং অক্ষয়-যশোলাভে সমর্থ হইবেন। বাংলাভাষার 
যেরূপ হীন অবস্থা তাহাতে একজন উচ্চাভিলাষী যুবক কবির পক্ষে ইহ! অপেক্ষা 
উৎকৃষ্টতর SACRA আর হইতে পারে ALI” এই উপদেশে মধুসূদনের চেতন! 
ফিরিয়া আসিল। যদিও ন্বঙ্গেশবাসিগণের উপেক্ষায় তাহার হৃদয় ব্যথিত, 
হইয়াছিল, তথাপি এই পত্রে তাহার পুর্ণ-উদ্ধা ফিরিয়া আমিল। কাবাজগতে 
শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া যশস্বী হইবেন ইহাই তাহার একমাত্র কামনা ছিল। 
faced মাধুধ্যে ও গৌরবে জগৎকে বিস্মিত করিবেন (‘astound the world 












. 4 © 


মাইকেল মধুসূদন দত ১৩ 
কালে তাহার পিতামাতা উভয়েই পরলোক-গরমন কৰেন, fag মধুসূদন পিতার, 
মৃত্যুসংবাদ অবগত ছিলেন ন|। ইত্যবসরে তাহার আসত্মায়-স্দজ্জনগণও মধুসূদন 
ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন এই ধারণায় তাহার যাবতীয় সম্পন্ডি অধিকার করিয়া 
বসিলেল। এই অবস্থা জানিতে পারিয়৷। গৌরদাসবাবু মধুসূদনকে aac 
প্রত্যাগমন করিয়া পৈতৃক সম্পন্তি উদ্ধার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। 
মাদ্রাজে মধুসূদন আধিক অভাব ও পারিবারিক অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন। 
অভএব তিনি স্বদেশে প্রতযাগমন করিতে স্বীকৃত হইলেন। আট বৎসর পরে 
১৮৫৬ খরষ্টান্দে জানুয়ারী মাসে মধুসূদন বাংলায় ফিরিয়া আসিলেন। 

মধুসূদন স্বদেশে ফিরিলেন সত, কিন্তু দেশ তাহার নিকট বিদেশের ote 
প্রতীয়মান হইতে লাগিল । পিতামাতার অভাব তাহাকে অতান্ত পীড়িত করিতে 
লাগিল । কলিকাতায় অথবা নিজগ্রামে পৈতৃক বাসভবনে তাহার স্থান ছিল না। 
যে সকল আত্মীয়েরা তাহার সমস্ত পৈতৃক সম্পন্তি অধিকার করিয়! বসিয়াছিলেন, 
তাহারাও তাহার প্রতি বিমুখ । বাল্যবন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই পূর্বববৎ সৌহার্দদ 
দেখাইলেন না, নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় মধুসূদন তখন কলিকাতার পুলিস আদালতে 
একটি কেরাণীর পদ লইতে বাধ্য হইলেন। 

_ মধুসূদনের জাবন ভারতবর্ষের ইতিহাসে, বিশেষতঃ বাংলাদেশের ইতিহাসে 
একটি স্মরণীয় যুগে অতিবাহিত হইয়াছিল । তখন পাশ্চাত্য আদর্শের সহিত 
itor আদর্শের ঘোর সংগসে বাংলায় ক্পুল আন্দোলনের স্বপ্রি হুইয়াছে। এই 
আন্দোলনের মধ্যে এক নৃতনতর বাংলাদেশ জন্মাগ্রাহণ করিতেছিল। সমাজ, ধৰ্ম্ম, 
রাজনীতি সকলক্ষেত্রেই পুরাতনের সহিত নৃতনের সংগ্রাম চলিতেছিল। এই 
সংগ্রামের ফলে এক নূতন যুগের অভ্যুদয় দেখা যাইতে লাগিল। মধুসূদনের 
ছাত্রজীবনে, মাতৃভাষার প্রতি ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর কিরূপ শ্রদ্ধার অভাব 
ছিল তাহা পুর্বেবই বল! হইয়াছে। তিনি যখন মাজ্রার্জ হইতে প্রত।গমন 
করিলেন তখন বাঙ্গালীর মাতৃভাষাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবার কোনও কারণ 
ছিল না। ঈ্রশ্বরচন্দ বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের ক্ষমতাগুণে বাংলাভাষা 


১ সি 
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মধুসূদনের প্রকৃত সাহিত্য-জীবন আরম্ত হইল পাইকপাড়ার রাজ! প্রতাপচন্দর, 
ঈশ্মরচন্দ ও মহারাজা! যতীন্দমোহন ঠাকুরের সহিত পরিচয়- ও ঘনিষ্ঠতা-সূতে । 
তখন বাংলাদেশে কতিপয় বিদ্যোহুসাহী ধনী বাক্তির চেষ্টায় নাটকাভিনয়ের 
প্রচলন হইয়াছে। ১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার রাজাদিগের বেলগাছিয়! নাট্যশালায় 
AMT নাটক অভিনীত হইবে বলিয়া নির্ধারিত হইল । বঙ্গদেশের গভর্ণর 
হালিডে সাহেব, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ইংরেজ 
কৰ্ম্মচারিগণকে নিমন্ত্রণ করা হইল। গোৌরদাসবাবু বেলগাছিয়া নাটাশালার 
একজন উদ্যোগী ব্যক্তি ছিলেন। Seta প্রল্থাবে মধুসূদনের উপর রত্বাবলী 
নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করিবার ভার we হইল। রক্রাবলী নাটকের 
অভিনয় দেশীয় বিদেশীয় সকল দর্শককেই চমৎকৃত করিল। প্রধান সংবাদপত্র- 
সমূহে এই অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা প্রকাশিত হইল । সেই সূত্রে রত্রাবলীর 
ইংরেজী অনুবাদক মধুসূদনের বিশুদ্ধ ইংরেজী রচনার খ্যাতিও চতুর্দিকে 
প্রচারিত হইল। 

“agree” অভিনয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকাই মধুসূদনের বাংলাভাষায় রচনা 
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“পদ্মাবতী” নাটক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার 
করিয়াছে | এই নাটকের কিয়দংশ cee লিখিত । এই soot অমিতাক্ষর 
(অমিত্রাক্ষর ) ছন্দে রচিত ॥ ইহার পূর্বের বাংলাভাষায় এই ছন্দের প্রচলন ছিল ন! । 
পদ্মাবতী নাটকের clothed অমিতাক্ষর ছন্দ বাংলাভাষায় প্রথম প্রব্তিত হুইল । 
একদিন মধুসূদন মহারাজা! যতীন্দরমোহনের সহিত কথোপকথনের মধ্যে বলেন যে, 
অমিতাক্ষর ছন্দের প্রাবন্তন না হইলে বাংলাভাষার উন্নতি হইতে পারে না। 
মহারাজ! তদুত্তরে বলিলেন যে, বাংলাভাষার গঠন যেরূপ তাহাতে অমিতাক্ষর ছন্দের 
বাবহার সম্ভব নহে । মধুসূদন উত্তর দিলেন ca তিনি স্বয়ং অমিতাক্ষর ছন্দে গ্রন্থ 
রচনা করিয়া দেখাইয়া দিবেন যে, এই ছন্দের প্রবর্তন সংক্কত-ভাবা-জাত, 
বাংলাভাষায় অসম্ভব নহে। “পল্মাবতী” নাটক সমাপ্ত হইবার পর মহারাজা 
যতীন্দ্রমোহনকে পরাজয় স্্রীকার করিতে হইল । কিয়দ্দিন পরে মধুসূদন অমিতাক্ষর 
ছন্দে তিলোত্তমা-সম্ভব কাবা রচনা করিয়া মহারাজাকে অধিকতর বিস্মিত, 
করিলেন। তিলোত্তমা-সন্ভব কাব্যের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ বিবিধার্থসংগ্রহ 
নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৬০ শুষ্টাব্দে কাব্যথানি সম্পূর্ণ হইলে পর 
মহারাজ। যতীন্দ্রমোহন স্বীয় ব্যয়ে উহা মুদ্রিত করিলেন। তিলোত্তমা-সন্তব কাব্য 
বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন যুগ আনিয়া দিল। মধুসূদনের নিকট হইতে ইহার পাণ্ডুলিপি 
উপহার পাইয়া মহারাজা লিখিয়াছিলেন, “I will preserve it with the 
greatest care in my library, as a monument that marks a grand 
epoch in onr literature when Bengali poetry first broke thro” 
the fetters of rhyme and soared exultingly into the lofty region 
of sublimity which is her genuine province."* 

কিন্তু সকলেই এরুপ দূরদর্শী ছিলেন না। অমিতাক্ষর ছন্দে কাবা. রচনার 
হাতি তি? ও) তেব নযুস্মনূকে সা করিতে 
হইয়াছিল। 


১৮৫৮ হইতে ১৮৬ sry এই তিন বৎসর মধুসূদনের জীবনের সর্বেণোতকষ্ট 





FT) এই অল্প সময়ের মধ্যে মধুসূদন প্রথম নাটক রচনা করিলেন, অমিতাক্ষর 
ছন্দ করিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর AE স্থাপন করিলেন, 
তিনি একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের 
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পূর্বেই বলা হইয়াছে বঙ্গদেশে তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তোর সংগে 
বিপুল আন্দোলনের স্যরি হইয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার তীত্র আলোকে 
অন্ধ হইয়া ইয়ং বেঙ্গল দল হিন্দুসভাতা ও শান্তর সংকীর্ণতাপুর্ণ বলিয়া 
প্রচার করিতে লাগিলেন এবং সমাজ্ঞ-সংস্কারের নামে নানারপ স্বেচ্ছাচার ও 
উচ্ছ্খলতায় প্রবৃত্ত হইলেন । মধুসূদন স্বয়ং এই দলভুক্ত ছিলেন। তথাপি 
তিনি ইহাদের অত্যধিক অত্যাচার লক্ষা করিয়া একেই কি বলে সভ্যতা নামক 
শ্রহসনটি রচনা করিলেন | 

যেমন ইয়ং বেঙ্গল দলের অতারক্র অত্যাচারে সমাজ প্রপীড়িত 
হইয়াছিল, সেইরূপ প্রাচীনপন্থীদিগের হিন্দুক্রিয়াকর্্মের অন্ধ অনুষ্ঠানে ও 
অত্যধিক গো ঢামিতে সমাজ আরও নিষ্রস্তরে চলিয়া যাইতেছিল। বুড়ো 
শালিকের ঘাড়ে রে। এই শ্রেণীর afore পরিহাস করিয়া লিখিত । 
বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এই সন্ধিপ্থলের চিত্র মধুসূদন যে নিপুণতার 
সহিত অস্ষিত করিয়াছেন তাহা অতুলনীয় । . 

একেই কি বলে সভাতা ও তিলোক্মা-সন্তব কাবা মধুসূদন একই 
সঙ্গে রচনা, করেন। ইহা তাহার আশ্চর্য্য প্রতিভার পরিচয় ॥ একসঙ্গে একই j 
afer হাস্যোদ্দাপক প্রহসন ও তিলোক্মা-সস্তবের ন্যায় গাস্থীধাপূর্ণ কাবা 
রচনা করিয়! বন্ধুগণকে বিস্মিত করিলেন। আবার তিলোত্রমা-সন্তব কাবা 
প্রকাশিত হইবার কিয়ংকাল পরেই মেঘনাদবধ ও ত্রজাঙ্গন| একই সঙ্গে 
রচনা করিতে আর্ত করিলেন। MS re te 
.. এতাবতকাল মধুসূদনের 
 আসিতেছিলেন। 






aah ee 
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মধুসূদনের এক্ষণে অর্থের কোনও অভাব ছিল ali Stata অর্থাগম ও 
যশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু আন্মসংযমের অভাবে তাহার 
পারিবারিক জীবনে কোনও wt ছিল ali “তহবোধিনী” পত্রিকায় ১৮৬১ 
খবষ্টান্দে প্রকাশিত “আস্মবিলাপ” নামক কবিতা পাঠ করিলে তাহার প্রকৃত 
মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু বাগ্দেৰীর আরাধনার দ্বারাই 
তিনি এই মানসিক যন্ত্রণা হইতে শান্তি লাভ করিতেন । - 

Sher হইতে ১৮৬২--এই পাঁচ বৎসর কাল মধুসূদন অন্ত AVAL 
শক্তির পরিচয় দিয়াছেন । “শশ্মিষ্ঠা” রচনার সময়ে তিনি বাংলা সাহিতাক্ষেত্রে 
সম্পূর্ণ অপরিচিত । তাহার দ্বারা বঙ্গভাষায় কোনওরূপ রচনা লিখিত হওয়া 
অসম্ভব বলিয়াই তখন জনসাধারণের ধারণা ছিল। সহস| Stata’ পরদীপ্ত 
প্রতিভার বিকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে গুপ্ত প্রক্রবণঞ্জাত নদীর প্যায় 
'অমিত্রাক্ষর ছন্দ, প্রহসন, মহাকাবা, .৭গুকাবা। নাটক প্রভৃতি তাহার লেখনী 

*+ হইতে ক্রমবদ্ধিত প্রবাহে নির্গত হইতে লাগিল। মধুসূদনের এই Cees 
সময়ের শেষ রচনা! “বীরাঙ্গন1” কাবা । এই কাব্যে তাঁহার ্রতিভা উদ্ধীতম 
সীমায় পৌছিল। ১৮৬২ খষ্টান্দের জুন মাসে বন্গসাহিত্যের পক্ষে একটি 
ছুর্ঘটন। ঘটিল। মধুসূদন বঙ্গদেশ তাগ করিয়া ইয়োরোপ যাত্রা করিলেন 
ইহার পর মধুসূদন বঙ্গসাহিত্যে যাহা দান করিয়াছেন তাহারমধ্যে শ্চতুদ্দপপদী 
কবিতা”গুলি উল্লেখযোগ্য | 
যৌবনকাপ হইতেই মধুসুদনের ইংলণ্ডে যাইবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। তিনি 
মনে করিলেন ব্যারিষ্টার হইতে পারিলে অর্থকষ্ট দূর হুইবে। তাহার আয় 
এই সময়ে নিতান্ত মন্দ ছিল না। পুলিস আদালতে চাকুরী করিয়া যে 
পাইতেন তাহার উপরই শুধু নির্ভর করিতে হইত না। পুভ্তক-বিক্রয় 
OT হইতেও তাহার কিছু নর্থাগম হইত। “fee পেট” মুখ কোনও 
+ কোনও সাময়িক পত্রিকাতে লিখিয়াও তিনি কিছু উপাঙ্জন করিতেন । তদুপরি 
| পিতৃব্যপুত্ৰগণের সহিত মোকদ্দম| করিয়া তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার 
ত mu ইজ seas অমিতবায়া রা অথাভাব a হইত না। 
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ইংলণ্ডে যাওয়! স্থির করিলেন। পাশ্চাত্তা ভাষাসমূহে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার 
স্পৃহা মধুসূদনের হৃদয়ে শৈশব হইতেই দীপ্ত ছিল, কিন্তু মাতৃভাষার 
উপ্নতিকমে মধুসূদন তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বন্গভাষার একনিষ্ঠ সাধক 
ইংলগু-গমনের পূর্ববসময়ে বন্দমাতার উদ্দেশ্যে যে আবেগময়ী কবিতা 
লিখিয়াছিলেন তাহা তাহার অন্তরের অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় দেয়। 
রেখে মা দাসেরে মনে, এ মিন ত করি পদে 
সাধিতে মনের সাধ,  খটে যদি পরমাদ 
মধুহীন করো! না গো তব মনঃ-কোকনদে ৷" 
5 (বঙ্গভূমির প্রতি ) 
১৮৬২ গ্রষ্টান্দের ঈই জুন মধুসূদন “ক্যাণ্ডিয়া” নামক জাহাজে ইংলগু- 
যাত্রা করিলেন। এতকাল পরে হোমার, মিল্টন ও শেক্স.পীয়রের লীলাক্ষেত্র 
দেখিবার প্রবল বাসনা পূর্ণ হইতে চলিল। ক্রমশঃ তিনি অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। মাজাব্জ তাঁহার অপরিচিত ছিল না। সিংহল দর্শন করিয়া 
কবির চিত্ত বৈদেহীর ছংখস্মুৃতিতে আলোড়িত হুইয়| উঠিল। সমস্ত রাত্ি 
তিনি বিনিদ্র হইয়া কাটাইয়াছিলেন। এই করুণ স্মৃতি বহুদিন তাহার 
মনে জাগরুক ছিল। vga ফরাসীদেশে বসিয়া তিনি ইহার উদ্দেশ্যে 
লিখিয়াছিলেন, 
“সাধিশু নিদ্রায় get স্বন্দর সিংহলে। ae 
স্মৃতি, পিতা বাস্মীকির বৃদ্ধ রূপ ধরি, Es 
বসিলা শিয়রে মোর ; হাতে বীণ! করি, 
গাইল! সে মহাগীত, যাহে হিয়া সবলে, 


যাহে আজু আখি হ'তে অসশ্রবিন্দু গলে, 
কে সে ভূভারতে, বৈদেহি সুন্দরি, 
নাহি আর্ডে যার মন তব কথা! স্মরি, 
নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তিজলে 1” 





tae ভি 
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ব্যবহারশান্র অধায়ন করিতে লাগিলেন। হংলণ্ডে কয়েক নাস অতিবাহিত 
হইবার পর তিনি অর্থাভাবে নানাবিধ দুঃখকন্ট ভোগ করিতে লাগিলেন। 
জীবনে কোথাও মধুলুদন নিরবচ্ছিন্ন wa পান নাই । এইপানেও ইহার 
ব্যতিক্ৰম হইল All তাহার তালুকের পতক্তনিদারগণ বাবন্থামত তাহাকে অর্থ 
প্রেরণ করিলেন না, geet হংলণ্ডে নধুনুদন ও ভারতে তাহার পতন 
হেন্রিয়েটা! মহ| বিপদে প-লেন। স্বানীর অনুপস্থিতিতে হেন্রিয়েট। কোনও 
একার অর্থের ব্যবস্থা করিতে ন! পারিয়| See স্বামীর নিকট যাওয়াই 
স্থির করিলেন। ১৮৬৩ গ্রষ্টাব্দের হর! মে তিনি পুত্রকগ্ঠাসহ ইংলণ্ড যাত! 
করিলেন। এই অপ্রত্যাশিত ব্যয়ববদ্ধিতে মধুসূদন অর্থসংগ্রহের উপায় খু জিতে 
লাগিলেন। বিদেশে অর্থের সংস্থান করিতে না পারিয়| তিনি পত্নীর গহন, 
আসবাবপত্র সমুদয় গচ্ছিত রাখিয়! aa গ্রহণ করিলেন ও তদ্দার! গ্রাসাচ্ছাদনের 
ব্যবস্থা করিলেন। পত্নীর স্বাস্থোর নিমিত্ত তিনি অধ্যয়নের অবকাশকালে 
ফ্রান্সের অন্তর্গত Ste নগরে বাস করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবের 
জন্য তিনি আর ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে পারিলেন all এইখানেই ছুঃখ- 
দারিজ্রোর মধ্যে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কোনও কোনও দিন 
তিনি পরিবারসহ অনশনে থাকতেন। আত্মাভিমানী মধুসূদন একবার স্বদেশ- 
বাসীর সহানুভূতি না পাইয়া দূর মাত্রাঞ্জ গমন করিয়াছিলেন । কোনও 
প্রকার বাধাবিপন্তি তাহাকে গস্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। 
বঙ্গদেশ হইতে বহু সহস্র মাইল দুর যুরোগে যখন আবার অর্থকষ্টে পড়িলেন 
তখন বঙ্গদেশের কবিশিরোমণি মধুসূদন পরিচিত দেশবাসিগণের নিকট সাহায্য 
ভিক্ষা করিতে কুষ্টিত হইলেন। কিন্তু অনশনের দুর্বিবষহ যন্ত্রণায় তাহাকে 
. আশ্মাভিমান ও মধ্যাদাজ্ঞান ভুলিতে হইল। তিনি দয়ার সাগর বিভাসাগর 
মহাশয়ের শরণাপগ হইলেন । বিভাসাগর মহাশয় অর্থপ্রেরণ করিয়া তাহার 
সাময়িক অর্থাভাব দুর করিলেন। এইরূপ অর্থাভাবজনিশ নানাপ্রকার 
fam ভোগ করিয়া মধুসূদন স্বীয় সঙ্কল্লে সিদ্ধিলাভ করিয়া পাঠ বৎসর পরে 















ze মাইকেল মৰুসূদন দত্ত 
মধুসূদন এই উপলক্ষ্যে একটি ক্বিতাঁ রচনা করিয়া ফরাসী 'ও ইতালীয় 
ভাষায় অনুবাদ করিয়া! ইতালীয় রাজা ভিক্টর ইমানিউয়েলকে উপহার 
দিয়াছিলেন। ইমানিউয়েল উহা পাঠ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন — 
“আপনার কবিতা গ্রন্থিকপে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে সংযুক্ত করিবে।” পাশ্চান্য 
স্থধীসম।জকে চমৎকৃত করিবার উদ্দেশ্যে মধুসূদন ভারতবধের সনাতন আদর্শ 
সীতা-চরিত অবলন্দবনে “Queen ৫৬1৪ '*' নামক একখানি ইংরেজী কাবা 
রচনা করিয়াছিলেন। তিনি প্রগাঢ় অধ্যবসায়ের ফলে বাংল! ভাষায় “geal. 
হরণ” ও “ত্রৌপদীর স্বয়ন্রর” প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ভা্সাই নগরে 
অবশ্থান-কালে তিনি ইতালীয় কবি “পেত্রার্কে”র অনুকরণে বাংলায় প্রথম 
চতুদ্দশপদী কবিতা রন! করেন। বঙ্দসাহিত্যে অমিতাক্ষর ছন্দের শ্যায় * 
ইহাও মধুসূদনের আর একটি নৃতন দান। এই কবিতাগুলির অধিকাংশই 
ভারতীয় কাবা ও পুরাণাদি অবলম্বনে লিখিত। শুধু পাঁচটি কবিতা যুরোপীয় 
বিষয় লইয়। রচিত। তন্মধ্যে চারিটি কবিতা মুরোপের প্রখ্যাত কবিগণের * 
উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে। একটি কবিতা ভার্সাই নগরের উদ্ভান ও 
রাজপুরীর সন্দন্ধে রচিত। চতুদ্দশপদী কবিতাবলীর মধ্য দিয়া কৰি মধুসূদনের 
দেশাস্মাবোধ, হিন্দুধ্ন্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও তাহার আত্মরুত জঞান্তির জন্য: 
তীত্র অন্যুশোচনা-__সমন্্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক 


+ এই কৰিচাৰণী নান লক্ষে soc ota পাশ" 
crm বা অংশ করিথ arate mazes হার কৰিগীবনের গান wert 

শবিলক্ষি আজি, মাগো, দিতির জলে 

| হৰচ-বতপ, হায়, অন্ধকার করি). 

‘econ নিবাইল, দেখ ছোমানলে 
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মধুসূদনের যুরোপ প্রবাসকালও শেষ হইল। ব্যারিক্টারী পরীক্ষায় 
Galt হইয়া ১৮৬৭ খুস্টান্দে মার্চ্চ মাপে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। 
বিভাসাগর মহাশয় পুর্ব হইতেই তাহার বাসের নিশিত লাউডন Tee একটি- 
বটি সম্ভিত করিয়! রাখিয়াছিলেন। কিন্ত মধুসূদন Se বাড়ীতে" না 
উঠিয়! স্পেনসেস্‌ নামক একটি ইংরেজী হোটেলে উঠিলেন। ইহাতে বিদ্বাস।গর 
মহাশয় একটু ক্ষণ হইলেন। যাহা হউক, মধুসুদন ae প্রতিবন্ধক সত্বেও 
Morita মহাশয় এবং অন্যান্য শুভাকাভ্লদিগের একান্ত চেন্টাতে হাইকোটে 
ব্যারিষ্টারী করিবার oa প্রবেশাধিকার পাইলেন। কিন্দ বাবহার-শান্্রকে 
মধুসূদন অন্তরের সঙ্গে এহণ করিতে পারেন নাই সাংসারিক দুঃখ.দারিস্যে 
পীড়িত হইয়াই তিনি অর্থো্তির oa এই ব্যবসায় ates করিয়াছিলেন। তিনি 
আচজ্জন্ম কবি, তাহার মন ভাবের ও কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিত, goats 
আইন-ব্যবসায়ে যে সকল গুণ থাক! প্রয়োজন তাহার চরিত্রে ক্রমশঃ তাহাদের 
* অভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি ব্যবহার-শাপ্রের জটিল কৃটতর্ক আয়ন্ত 
করিতে পারিতেন না, তদুপরি বিচারকদিগের মনস্তরি-সাধনের কৌশল Stata 
জানা ছিল না। হাইকোটের প্রসিদ্ধ বিচারক স্ঠার লুই জ্যাকসনের সহিত 
প্রায়ই তাহার বাদানুবাদ ঘটিত। নাহার প্রচণ্ড প্রতাপে সমগ্র বিচারালয় 
সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত, তাহাকে মধুসূদন গ্রাহাই কনিতেন ন!। গৌরদাসবাবু 
মধুসূদনকে বিচারপতির সঙ্গে এরূপ তর্ক করিতে নিষেধ করায় তিনি বলিয়াছিলেন, 
‘Michael can never brook anybody's bullying.” এততছ্যতীত ভাহার 
আইন-ব্যবসায়ের প্রধান অন্তরায় ছিল ভয় han) oat তিনি সর্বদাই 
তি মতি উচ্চকণে৷ বক্তৃতা দিতেন। একদিন বিচারালয়ে তাহাকে উদ্চকণ্ে বক্তৃতা 
| জ্যাকসন বলেন, “The Court orders you to plead slowly, 
© the Court has ears.” মধুসুদন উত্তর করিলেন, *' But pretty too 
1908) ‘my Tord. '' তিনি সৰ্বদাই এইরূপ সপ্রতিভ fare) নানা কারণে 
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হ্রাস দেখ! যাইতে লাগিল। উপায়ান্ুর না দেখিয়া তিনি faifs কাউন্সিলের 
অন্যতম অন্ুবাদকের পদ গ্রহণ করিলেন | 
যুরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর মধুসূদন বিশেষভাবে সাহিত্য-সাধন! করিতে" 
পারেন নাই। সাংসারিক বায়ের sw তাহার মন সৰ্বদাই উত্কষ্টিত রহিত । 
কিন্দু যিনি আশৈশব কবি__সাহিতাক্ষেত্র হইতে একেবারে অবসর গ্রহণ করা 
ঠাহার পক্ষে সম্ভব নহে। অবসর-কালে চিন্তবিনোদনের oD তিনি ঢুই 
একখানি কাব। রচন৷ করিয়াছিলেন। কিন্তু যুরোপ-প্রবাসকালে লিখিত 
কাব্যগুলির স্যায় তাহার এই কাব্যগুলিও অসম্পূর্ণ হইয়া রহিল। তাহার 
৬শেষজীবনের লিখিত কাঝ/ণুলির মধে। “নীতিমূলক কবিতাধালা” “হেক্টর বধ” 
ও “মায়াকানন” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাহার নীতিমূলক কবিতাগুলি 
Aisop's Fablesat অনুকরণে লিখিত। অথাগমের জন্য তিনি ইহা 
বিভালয়ের ছাত্রগণের উপযোগী করিয়াই লিখিয়া ছলেন এবং ইহ! বিভালয়ের 
পাঠা হইয়াছিল । “রসাল ও স্বর্ণলতিকা", “মেঘ ও চাতক”, “athe মৈনাক” * 
এই কয়টি কবিতা জনসাধারণের নিকট শুপরিচত। মধুসূদন “হেক্টর বধ” 
লিখিয়াছেন-_টয়ের রাজকুমার হেক্টরের মৃত্যু-বিষয় অবলব্বনে। অতিরিক্ত ভাষা- 
বিগ্কাস এবং ততোধিক অলঙ্কারযুক্ত শব্দ-প্রয়োগের জন্য গন্থখানি স্থানে প্থানে 
Vacate হইয়াছে। স্থতরাং ইহ! জনসাধারণের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করিতে 
পারে নাই । হোমারের অনুকরণে লিখিত বলিয়া ইহ! ওজোগুণ-সমস্বিত। এই 
আন্তখানি তাহাকে খুব বেশী আনন্দ দেয় নাই। পাশ্চাত্তা-ভাবানু প্রাণিত- 
বলিয়া পাঠকগণের নিকটও ইহা সমাদৃত হইল না। এতছ্যতীত ইহার ভাষায় : 
নানাপ্রকার Sys প্রয়োগ লক্ষিত হয়। মধুসূদন কবি। তিনি গছা রচনায় 
সিদ্ধহস্ত ছিলেন না। /হেকুর বধ” কাব্যের ভাষা পদ্ধের উপযোগী । এই | 
কাব্যে নামধাতুর প্রয়োগ কর! হইয়াছে ("পুনরায় রচিয়! দিতে পারিলাম না”; 
.. *লশ্বোধিয়া কহিলেন”, “আক্রমিয়া”, “যুদ্ধিতেছিলেন”" ইত্যাদি )॥ ইহা! 
জন্য “হেক্টর বধ” জনপ্রিয় হইতে পারে নাই ॥ যে প্রাজ্জলত! গোর 
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করিতে গেলে গলক্ারময়ী ওজস্বিনী ভাষার বিবর্নের ইতিহাসে “হেক্টর বধ”এর 
একটি বিশিষ্ট প্রান আছে। পদ্বিতায়তঃ, “হেক্টর বধ” বাংল! গন্ধে বীররস- 
প্রবর্তনের জন্য স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই কাব্যের বিষয় বিদেশীয় পুরাণ 1 
মধুসূদন হোমারের অন্ুকরশে বিশালত! ও বীরত্বব্যক্জক ভাবের সমাবেশ 
করিয়াছেন। এই কানা মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কাব্য না হইলেও উপেক্ষনীর নহে | 
Mak এন্থখানির সঙ্গে মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনের প্রায় অবসান হইল। 
মুরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর মধুসূদন মাত ছয় বৎসর কাল জীবিত, 
ছিলেন। তন্মধ্যে পাচ বৎসর কাল তিনি আইন বাবসা করিয়াছিলেন | ভবিষ্যতে 
পদমর্যাদা! ও ঢল্গতির জগ্য তিনি আয় অপেক্ষা বায় বেশী করিতেন, ফলে 
সাংসারিক অসচ্ছলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অতি অল্পদিনের মধে। 
মধুসূদন খণে জড়িত হইয়া পড়িলেন। অর্থাভাব দেখিলেই তিনি খপ করিতেন, 
কিন্তু পণ-পরিশোধের দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখিতেন না। সুতরাং দেশবাসিগণ 
ক্রমশঃ তাহাকে see, শঠ ইত্যাদি আখা! দিতে ates করিলেন। 
বিবেকবু দ্ধ, বিবেচনা, করবা কিছুই তখন তাহার ছিল ay মানসিক অশান্তি ও 
উদ্দেগে তিনি দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে দুশ্চন্তা-দর্ভাবনায় 
অস্থির হইয়া কৰি মধুসুদন অতিরিক্ত মাত্রায় স্থরাপান আরম্ভ করিলেন। 
কখনও কখনও তিনি সাহিতা-সাধনায় নিজেকে ডুবাইয়া রাঁখিতেন। ইহাতে 
তিনি শান্তি পাইতেন। এই সময়ে লিখিত কবিতাবলী হইতে তাহার মানসিক 
যন্ত্রণার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। মধুসূদন সম্পদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে 
সকল প্রকার অবস্থাতেই বাগ্দেৰীর আরাধনায় শান্তি পাইতেন। বাগ্দেবীর 
গায় কমলার অনু গ্রহছাঞ্জন হইবেন ইহাও ,তাহার আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্ত 
ছুর্ভাগোর বিষয় Ba কোনদিনই তাহার সেই দুর্লভ আশ! পূর্ণ হয় নাই। 


লু 


তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন 


“ডুবাইছ, দেখিতেছি ক্ৰমে এই তরী , 
অদয়ে ! অতল দুঃখ সাগরের জলে 
Ee 
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প্রকার উগ্র মদ পান করিতে নিষেধ করিলেন, few বাল্যাবধি মধুসূদন যাহ 
করিতে মনস্থ করিতেন কখনও তাহা হইতে বিচ্যুত হইতেন না। এই ক্ষেত্রেও 
তিনি অভ্যাস পরিত্যাগ করিলেন না. বন্ধুর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া আরও 
অধ্বিক পরিমাণে gal পান করিতে লাগিলেন । অতি অল্পদিনের মধে। তিনি নান! 
প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। উঞখাভাবের জন্য মধুসূদন মানভুূমের 
অন্তর্গত পঞ্চকোটের রাজার উপদেষ্টার (Legal Adviser) পদ গ্রহণ, 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় তিনি বেশী দিন কাজ করিতে পারিলেন ali 
১৮৭২ খ্রন্টাব্দে পদত্যাগ-পত দিয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। 
কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পর তিনি কঠিন রোগে একেবারে শয্যাশায়ী হইলেন। 
ইতিমধে তাহার পত্রী হেনরিয়েটাও রোগে আক্রান্ত হইলেন। রোগের 
চিকিৎসা বা শিশুগণের এ্াসাচ্ছাদনের জন্য তাহাকে কেহ আর গণ দান করিলেন 
All উপায়ান্তর al দেখিয়া অবশেষে মধুসূদন বহুমূল্য আসবাবপত্র, গহনা, 
Gita জবা ইত্যাদি বিক্রয় করিলেন। জমশ£ তাহাও নিঃশেষ eat গেল । 
শিশুগণের দিন অনাহারে কাটিতে লাগিল। মধুসূদন সন্তানের অনশনক্লিষ্ট 
যুখ দেখিয়া অশ্ৰু সংবরণ করিতে পারিতেন না। রোগ-শয।ায় শুইয়! তিনি 
অহনিশি মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অর্থের আশায় তিনি 
এ রঙ্শালার জন্য “মায়াকানন” নামক একখানি গীতি-নাটোর কিয়দংশ রচনা 
করিলেন। এই নাটকখানিতে মধুসূদনের স্বীয় বি্বাদময় জীবনের প্রতিবিদ্ব 
পতিত হইয়াছে । রোগের mae যন্ত্রণায় তিনি ইহ! সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। 
রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ পরে স্বেচ্ছানুযায়ী রূপ দিয়া এন্থখানি সম্পূর্ণ করেন। তিনি 
এপবিষ না eye” নামক আর একখানি নাটক-রচনার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, 
কিন্তু পুখানির স্যায় ইহাও mame ছিল। মধুসূদনের 
প্রথম GS নাউক-রচনায়, আবার নাটক-রচনার ছানি 
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হেন্রিয়েটার অবস্থা ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল। seat: চিকিৎসার 
স্তবন্দোবন্ত্ের জন্য বন্ধুগণ ভাহাদিগকে কন্যা শশ্মষ্ঠার নিকট কলিকাতায় 
বেনিয়াপুকুরে লইয়া আসিলেন। মধুসূদন কখনও কখনও পত্নীর রোগ-যন্ত্রণা 
দেখিয়া উৎক্টিত etal উঠিতেন, কিন্তু কোনও প্রকার উপশম করিবার পক্রি 
তাহার ছিল না। একদিন গৌরদাসবাবু হেন্রিয়েটাকে রোগ-বন্ত্রণায় অত্যন্ত 
কাতর দেখিয়া খন সান্তনা দিতে গেলেন তখন মধুসূদন বলিয়া উঠিলেন) 
‘afflictions in battalion.”* 

মধুসূদনের জীবনরশ্ি যখন সায় নির্ববাণোস্মুখ তখন তাহাকে আলিপুর 
জেনারেল হাসপাতালে আন! হইল. মৃত্যুর মাত্র সাত দিন পুর্বে, তিনি 
মৃত্যুশয্যাশাঞ্জিনী জীবনের দুঃখের সঙ্গিনীকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়। চলিয়া 
আসিলেন। পত্নীর দুঃখে কবির চিন্ত বেদনায় ভরিয়! গেল, নয়নে অবিরল অশ্রু 
বহুতে লাগিল, feq অসহায় মধুসূদন চিরবিদাযক্ষণে পৃত্রকম্া ও অভাগিনী 
পত্নীর দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়! রহিলেন। হাসপাতালে ঠাহার সেবা ও 
oan কোনও প্রকার ঝাঘাত হয় নাই। কিন্তু রোগ উপশমের দিকে না 
গিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক একদিন- তিনি রোগযন্তরণায় অজ্ঞান হইয়া 
পড়িতেন। যখন তাহার জ্ঞান হইত, অসহায় শিশুপুত্রদুয় ও পত্নীর কথা স্মরণ 
করিয়। তিনি নীরবে aap ata করিতেন। একদিন তিনি সুহৃদ মনোমোহন 
cus মহ।শয়কে বলিয়াছিলেন, “মনোমোহন, তোমায় আর অধিক কি বলব! 
আমার শিশুগুলি যেন অনাহারে প্রাণত্যাগ না করে এই দেখিও ৷" 
__ এদিকে বেনিয়াপুকুরে হেন্রিযেটার জীবন শেষ হইয়। আসিতেছিল। 
(স্বামি বিরহিনী অভাগিনী হেন্রিযেটা ১৮৭৩ খ্রষ্টাব্দে ২৬শে জুন বৃহস্পতিবার 
. , ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া! চলিয়া গেলেন। মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি সহৃদয় 
বাক্তিগণ তাহার সমাধির যথাবিধি ব্যবস্থা করিলেন। আযাঢ়ের মেখাচ্ছন্স 
দিনে হেন্‌ রয়েটার অস্তোরিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বন্ধুগণ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে 
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কিছুক্ষণ পরে মধুলুদন বলিলেন, “মনোমোহন, তুমি তো! শেক্সপীয়র 
পড়িয়া _ তোমার কি সেই পত্ক্তি কয়টি স্মরণ হয় ?" 

মনোমোহন বাবু বলিলেন, “কোন্‌ কয়টি পঙ্ক্তি ?” 

মধুসূদন বলিলেন. “লেডী ম্যাক্বেথের মৃত্যুতে মাক্বেথ যাহা বলিয়াছিলেন। 
আমার স্মরণশক্তি বিলুপ্ু হইয়াছে, কোনও কথাই আমার স্মরণ হয় না, 
কিন্তু দেখ দেখি আমি সেই কয়টি পঙক্তি আবৃত্তি করিতেছি, আমার কোনও 
ভ্রম হয় কিনা।” 





“To-morrow, and to-morrow, and to-morrow 
Creeps in this petty pace from day to day, 
To the last syl 





ple of recorded time ; 

And all our yesterdays haye lighted fools 

‘The way to dusty death. Out, ont, brief candle! 
Life's but a walking shadow ; a poor player, 
‘That struts and frets his hour upon the stage, 
And then is heard no more; it is a tale 

Told by an idiot, full of sound and fury, 
Signifying nothing. 









Seta নিভুল আবৃত্তি শুনিয়া মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, “ঠিক হইয়াছে; 
fay এখন এ সকল কথার প্রয়োজন কি! আপনি আঝোগা লাভ করিবেন 
চিন্তা নাই ।” 


মৃত্যুর পূর্বের মধুসূদন আত্মরুত acta জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা 
Ae Det নিজের অবস্থার উল্লেখ এ 
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সন্তাবন1।” নিভীক মধুসূদন তছন্তরে বলিলেন, “আমি ননুষ্য-নিশ্মিত Testa 
mea গ্রাহা করি না। আমি ঈশ্বরে বিশ্রাম করিতে যাইতেছি । তিনি 
আমাকে তাহার সবেবাহ্রুষ্ট বিশ্বামাগারে লুকাইয়! রাখিবেন। কেবল 
আমার শেষ অনুরোধ পৃথিবাতলে শ্যাম-শশ্যই যেন আমার সমাধি আচ্ছাদন 
করিয়া! রাখে 1” 

৮/১৮৭৩ খ্ুষ্টান্দে ২৯শে জুন রবিবার প্রাতঃকাল হইতেই মধুসূদনের অবস্থার 
ব্যতিক্ৰম পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ বেলা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঠাহার 
সমস্ত শরীরে ম্মতু!র করাল ছায়া নাইয়া Bi) তাহার বাক্শক্তি রুদ্ধ 
Bey গেল ও চৈতন্য বিলুপ্ত হইল ৷ দ্বিপ্ৰহরে বেল! দুই ঘটিকার সময়ে 
পুত্রকন্তা, শুশ্রযাকারিণীগণ, ডাক্তারগণ ও বন্ধুবাদ্ধবগণের সন্মুখে বঙ্গের কৰি- 
শিরোমণির প্রাণবায় নির্গত হইল। জীবনের শেষমুহু্ পরাস্ত বাঙ্দেবীর 
চরণতলে Mania করিয়। মধুসূদন চিরবিদায় লইলেল | 

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-কাঁহিনী একটি বিয়োগান্ত নাটকের ata) 
Stara মেঘনাদবর্ধ কাবা যেমন সববশ্রেষ্ঠ বিষাদান্ত কাবা, কষ্ণকুমারী নাটক 
যেমন একটি শোকান্ত নাটক, তাহার নিজস্ব জীবনও ইহাদেরই apa | 
যিনি বাল্যে প্রচুর এশ্বর্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, যৌবনে ঘশ ও কৃতি 
Weta চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল, তিনিই আবার তোড়ে দারিজ্র্পীড়নে 
বন্ধুবান্ধবের একান্ত অনুকষ্পায় তাহার জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন 
দাতব্য চিকিৎসালয়ে তিনি পত্নী ও পুত্রকপ্যার ন্েহাবেষ্টন হইতে বিচ্যুত হইয়া 
দীন অনাথের শ্যায় পরলোকগমন করেন। জন-সাধারণের নিকট Stata 
শীবন-কাহিনী পরম শিক্ষার বিষয়। 
জাতির সৌভাগ্য না হইলে মহাপুরুষের জন্ম হয় না। যখনই জাতির 
মর সন পন বাত 
 মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করেন | বাংলায় ১৮৪* হইতে ১৮৭* GOTH aE 
fam = বৎসর ধরিয়া যে পাশ্চাত্ত/ভাবের প্রবল বন্তা বহিয়। গিয়াছিল তাহা বাংলা 
tf ঠার ACS 8 কল্যাণকর ছিল ন!। শিক্ষিত বাক্জিগণ সকলেই 
ক্ষা iets আলোকে আকুষ্ট হইয়া পড়িলেন। মধুসূদন 





ভি 
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কৰি মধুসূদন পাশ্চাত্তোর ভাবধারায় এতদূর অনুপ্রাণিত হইলেন যে ধশ্মাস্তর 
গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্তও কুষ্টিত হইলেন ali পাশ্চান্তাশিক্ষায় অনুপ্রাণিত 
এবং বিদেশী সাহিত্যে মসগুল হইয়৷ তিনি তাহার প্রথম গ্রন্থ ও কবিতাবলী 
বিদেশীয় ভাখাতে রচনা করিয়াছিলেন । fea সৌভাগ্যের বিষয় তাহার এই 
মোহ শীশ্রই কাটিয়া গেল ॥ তিনি বুঝিলেন যে যশস্বী হইতে হইলে মাতৃভাষার 
সাধনা কর! প্রয়োজন। gear তিনি মাতৃভাষার প্রতি আশৈশব-পোষিত 
a দূর করিয়া বাংলা-সাহিত্া-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। ইংরাজী- 
সাহিতারচনার পরিবন্ধে বাংলা-সাহিতা-ভ!ঞারকে aaa করিতে তিনি 
দুঢপ্রতিজ্ঞ হইলেন। অন্মুতাপদক্ষ সন্তান যেমন করিয়া জননীর ক্রোড়ে 
ফিরিয়া আসিয়া আত্মরূত পাপের প্রায়শ্চিন্তস্বরূপ দ্বিগুণ আগহে জননীর সেবায় 
নিরত হয়, মধুসূদনও সেইরূপ পাশ্চান্য শিক্ষা! ও সভ্যতার আবেষ্টনকে fen 
করিয়া বাংলার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিলেন এবং মাতৃভাষার সাধনায় faa 
হইলেন। তখন তাহার একমার ASR হইল এমন মধুচক্র রচন| করিবেন 
“গৌড়জ্ন যাহে 
আনন্দে করিবে পান ze) নিরবধি ৷" 

তিন চারি বৎসরের মধ্যে তিনি কঠোর অধ্াবসায়গার! বাংল! সাহিত্যক্ষেত্রকে 
উচ্দ্বল করিয়া তুলিলেন। সংসারের নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থাতেও তিনি 
বাংলা ভাষা এবং বাংলার মাতৃস্থানীয় সংস্কৃত ভাষ! ও সাহিত। অধ্যয়নে সর্বদাই 
নিয়ত থাকিতেন। কেহ তাহার এই অভিরিক্ পরিশুনের ২17 
উত্তর দিতেন, 







“e@ @ 2. * হাত বুলাইলে, 
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মাইকেল মধুসূদন We a 
এ্রবন্তন করিয়াছেন। , এতদ্বাভীত তিনি প্রাচা কবিগণের কোমলতার সঙ্গে 
প্রতীচা কবিগণের ওজস্িতার অপুর্বর সন্মিলন করিয়| পুরবব-পশ্চিমের সন্মিলন- 
যজ্ঞের যোগ্য afee হইয়াছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শের সন্মিলনে 
তাহার সববতোমুখী প্রতিভার প্ররুষ্ট পরিচয় পাওয়া-যায় । “মেশনাদ-বধ কারু” 
এই প্রতিভার জ্বলন্ত নিদর্শন। 

মধুসুদন বর্ধমান কবিকুলের sags ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। তিনি যে 
প্রেমিক, উদার এবং মহানের উপাসক ছিলেন তাহ! তাহার বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ 
করিলেই দেখা যায়। প্রকৃতির mae সৌন্দর্য, মানবচরিত্রের সৃক্মমাদপি 
Ae স্কুরণকে Sef করিবার অন্ত ঠি তাহার যেমন ছিল, তাহা এক 
রবীস্্রনাথ বাতীত অন্য কোনও বাঙ্গালী কবির মধো দেখ! যায় নাই । মধুসূদন 
জাতীয় প্রচলিত সাহিত্যের আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া এক অভিনব কাবা- 
জগৎ zie করিয়াছেন। তিনি বর্মান যুগে বাংলার প্রথম কবিগুরু । তাহার 
কল্পনাশব্তি' ছিল মহাসমুজের গ্যায় অনন্ত ও অসীম । তাহার প্রদত্ত আলোকে 
"বাঙ্গালী বিহৎসমাজ বঙ্গসাহিত্যকে নৃতন দৃপ্রিভঙগীতে দেখিতে পারিয়!ছেন |) 

মধুসুদনের শ্যায় মহাকবির আবির্ভাব বাঙ্গালী জাতির গৌরবের বিষয়। 


, সাহিঙ্যসম্াট্‌ «eee বঙ্গদশনে লিখিয়াছেন “জাতীয় পতাকা উড়াইয়া 










দাও, তাহাতে নাম লেখ Bag" মধুসূদন মেঘনাদ-বধ মহাকাব্য রচনা 
করিয়া বঙ্গসাহিতো গৌরবময় সিংহাসন লাভ করিয়াছেন। তিনি বঙ্গসাহিত্য 
অধম এবং শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের আস্টা | 
শের উদ্ধাতম শিখরে পৌঁছিয়াও মধুসূদন জীবনে কখনও নিরবচ্ছিন্ন সুখ 
পান নাই। রের ও আত্মসংঘমের অভাবই তাহার জীবনকে বিষাদময় 
 করিমাছিল। ইন্দিয়-সংযমের অভাবে স্বেচ্ছাসুরূপ কাখোর পরিণাম যে কতদূর 
শোচনীয় তাহা কবি aed art অনুভব করিয়া গিয়াছেন। শ্রখশান্তির দিক্‌ 
দিয়া বিচার করিলে দেখা যা তাহার জীবন বার্থ হইযাছিল। পরান ভোজন _ 
এবং পরের আশ্রয়ে তাহার শেষ জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। ন 
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কিম: RT eRe Saree 
কক কউ: 


রে প্রমন্ত মন যম! কবে পোহাইবে রাতি ? 
জাগিবি রে কবে +” 


স্বদেশের পরিচয়চ্ছলে তিনি বলিয়াছেন__ 


“যে দেশে Safe রবি উদয়-অচলে 
ধরণীর বিদ্বাধর চুদ্বেন আদরে 

প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে সুমধুর কলে 
ধাতার প্রশংসাগীত, বহেন সাগরে 
জাক্ষনী ; যে দেশে ভেদি বারিদ-মগ্ডলে 
(তুষারে রচিত বাস Se - কলেবরে 
রঞ্জতের Seale, লস্সোতোরুূপে গলে ) 
শোভেন শৈলেন্্ররাজ ৷” 

* * * ° ক * 


ক * ক্ষ * * * 
“সে দেশে জনম মম, জননী ভারতী 1” 





মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৩১ 
স্মৃতিস্তস্ত সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ঠাহারই রচিত সমাধিলিপি প্রস্তরফলকে 
Bead হইয়াছে _ 


“দাড়াও পথিক-বর, জন্ম যদি তব 

ৰঙ্গে ! fee ক্ষণকাল ! এ সমাধিস্থলে 

(জননীর কোলে শিশু Tera যেমতি 

বিরাম ) মহীর পদে মহানিজ্রাবৃত 

দত্ত কুলোন্তব কৰি Aa | bs 
যশোরে সাগরদাডী কবতাক্ষ-তীরে 
জন্মইমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি te 
রাজনারায়ণ নামে, জননী জ্গাক্রবী !” ‘ 








সহাক্াব্য 
(3) 


“তিলোত্বমা-সন্তব" মধুসূদনের প্রথম মহাকাবা। ইহা! আয়তনে ছোট _ 
মহাকাবোর মধ্য থে সকল গুণ আমর! প্রত্যাশা! করিতে পারি, তাহা! ইহাতে 
নাই। সেইজন্য হাকে মহাকাব্য হিসাবে বিচার না করিয়। মধুসূদনের প্রথম 
প্রয়াস হিসাবে দেখিলে ইহার গাঁটা মূল্য নির্ধারণ কর! যাইবে। “তিলোত্তমা 
সম্ভব কাব।”-সম্পর্কে সর্ববাপেক্ষা উল্লেখযোগ। কথা এই যে, ইহু| “মেপনাদ-বধে"র 
পুর্বগামী। “তিলোত্বনা-সন্ভব কাবা” বাংলার প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 
কাবা। ইহা মাইকেল মধুসূদন দত্তেরও মহাকাবা-রচনার প্রথম প্রচেষ্টা। 
এই কাবাখানি তাহাকে কাবচরচনার দিকে অগসর করে। ইহা সম্পর্ণরূপে 
প্রাচ্য পৌরাণিক আখ্যায়িকাবলঙ্গনে রচিত হইয়াছে । পাশ্চাত্য কৰিগখের 
প্রভাব ইহাতে তেমন বহুলপরিমাণে লক্ষিত হয় ন। 

্ন্দ ও Geigy নামে দুই দৈতারাজ তপপ্তার বলে অ্রক্মার নিকট 
হইতে এইরূপ বর লাভ করিয়াছিল যে, তাহারা অন্যের অবধ্য, শুধু একে 
অপরকে নিধন করিতে পারিবে। পরাক্রমে তাহার! ত্রিহুবন জয় চি 
ফলে অমরাবতী তাহাদের অধিকৃত হইল । 
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বাৰু_এই কাব্যে অধিক পরিমাণে দেশ! যায় না। ইহার ভাষা সরল ও 
প্রাঞ্জল নহে, সেইজন্য ভাবের স্বাভাবিক স্ফুরণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। 
“মেঘনাদ-বধ কাকে” ছুর্বেবাধ। সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ দেখ! যায়, কিন্তু 
তিস্দগ্ ভাষার জ্রুতগতি ও ভাবের wales অভাব হয় নাই /বিশ্বকশ্মা যেমন 
নানাবিধ রত্রসংগ্রহত্বারা নৈপুণ্যসহকরে তিলোত্তমাকে ee করিয়াছিলেন, 
কবিবরও সেইরূপ নানা গ্রন্থ হইতে নানাবিধ ভার ও Sta সংগ্রহ করিয়াছেন, 
কিন্ত বিশ্যাস-নৈপুণ্যের অভাবে কাব্যোচিত রস-মাবুর্য্যের ও সৌন্দগোর হানি 
অনেক স্থানে পরিলক্ষিত হয়। সধুসুদন কাব্যখানিতে কোনও বিশেষ রসের 
প্রাধান্বা দেন নাই। রসের অবতারণা অপেক্ষা আলকঙ্কার-বিগ্যাসের প্রতি তিনি 
আঁক লক্ষা রাখিয়াছেনু। সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক এবং যমপুরী প্রভৃতি চিত্রের 
যে কোনও অংশ উদ্ধৃত করিলেই কবির কল্পনা-কৌশলের পরিচয় পাওয়া 
যায়। কিন্তু শব্দের প্রাচুর্ধা ও অলঙ্কারের বহুল-প্রয়োগের জন্য কাবাখানি প্বানে 
স্থানে দুর্বেবোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ভাষা বর্ণনার উপযোগী হইলেও শ্রতিমধুর 
ACE: — 


a 0 * লৌহ, যার sy 

অক্ষয়, তাপিলে অগ্নি, মহারাগে ধাতু 

ক্ষলে অগ্নিসম তেজঃ _অগ্ঠিকুণ্ডে পড়ি 

পুড়িছে_ বিষম wie যেন a করি, 

নীরবে শোকাগ্সি যথ! সহে বীর-হিয়া1।” (তৃতীয় af) 


এই কাব্যখানি প্রথমে জনসাধারণের নিকট হাস্থাস্পদ ও উপেক্ষিত 
হইয়াছিল । কিন্ত মধুসূদন Stata অসাধারণ মানসিক বল এবং দৃঢ় ATTA জগ 
একটুও বিচলিত হন ates তিনি সকল প্রকার শ্লেষোক্তি, বিজ্প sate 
করিয়া সাহিতা-সাধনার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং স্বল্লকহুলর 
মধেই “মেঘনাদ-বধ কাব্য” লিবিয়া দেশের স্থধীমণ্ডলাকে বিস্রিত ও স্তস্তিত 
করিয়। দিলেন। এই শেষোক্ত কাবে। যেমন কবির প্রদীপ প্রতিভার বিকাশ 





‘শু মাইকেল মধুসূদন দু 
দেবগণের চরিত্র-বর্ণনায় কবি কোনও চরিতকেই জীবন্ত আলেখারূপে 
চিত্রিত করেন নাই-__যম, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, কুবের এবং কাস্তিকেয় প্রস্ততি 
দেবগণকে যথাযোগ্য রূপ দিয়াছেন মাত্র । /এই কাব্যে মধুসূদনের চরিত্র- 
চিত্রশে দক্ষতা সম্যক্ভাবে পরিস্ফুট হয় নাই। শুধু দেবরাজ ইন্দকে তিনি 
পৌরাণিক ইন্দ্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। ইঙ্ত 
এই কাবে। কামাতুর ভোগ বলামী স্ব্গপতি নহেন, “কত্তব্াপরায়ণ প্রজাবৎসল 
ন্যায় চিত্রিত হইয়াছেন। গিরিশৃঙ্গে শচীদেবীকে দেখিয়া সপ প্রথম 
আশ্রিত দেবগণের কুশলবান্ঠাই তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন: 
“fer, শ্রিঘে, কহ, এবে কুশল বারতা । 
কোথা জলনাথ ? কোথা অলকার পতি ? 
(কোথা হৈমবতীসৃত তারকাসৃদন, 
শমন, পবন, আর যত দেংনেতা ?"_( প্রথম অর্গ) 
আবার অন্যত্র দেবরাজ ভাগাবিড়দ্বনায় বারংবার পীড়িত হইয়া যে 
খেদোক্তি করিয়াছেন তাহা পাঠকের চিত্রে গভীর রেখাপাত করে: 


হায়, বিধি, কোন্‌ পাপে মোর প্রতি তুমি 
এ হেন দারুণ ? পুনঃ পুনঃ এ যাতনা 
কেন গো ভোগাও দাসে?” 








মাইকেল মধুসূদন দন্ড ৩৫. 
করিয়াছেন। দেবরাজের মহন্বের সরববাপেক্ষা প্রকুষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় যখন 
তিনি দৈতাদয়ের অন্ট্যে্রিক্রিয়ার উপলক্ষ্যে বলিয়াছেন, 

“আনহ চন্দনকাষ্ঠ কেহ, কেহ TS; 

আইস সবে দানবের Cased করি 

যথাবিধি । জীবকুলে সামান্য সে নহে, 

তোম! সব! যার শরে কাতর সমরে। % 

বিশ্বনাশী বজ্জাগ্নিরে অবহেলা করি, 1 

জিনিল সে বাহুবলে দেবকুল-রাজে, 

কেমনে তাহার দেহ দিবে সবে আজি 

খেচর Goa জীবে ?” (চতুৰ্থ af) 
কবির কল্পনায় দেবরাজের মহিম! এক অভিনব রূপ পাইয়াছে। কাব্যের এই 
অংশটি চিত্তচমৎকারী | 

তিলোত্তমার রূপদর্শনে মুগ্ধ দৈত্যরাজন্বয়ের কথোপকথন কৌতুহলোদ্দীপক 

ও হাস্বোদ্দাপক বলিয়া মনে হয়। উভয়েই এই নারী লাভ করিবার oD 
উন্মত্ত. লালায়িত এব: eine পরিহার করিয়! কলহে cigs হইতেছে । কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা বলিতেছে, 


* ক ক ঞ 
“কি কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে, 
ভাতৃবগ তব, বীর ৮” * (চতুৰ্থ সৰ্গ ) 


তদুৱরে core জ্ঞাত! বলিলেন, 

“বরিন্ু কন্যায় আমি তোমার সন্মুখে 

এখনি । আমার ভাৰ্য্যা, গুরুজন তব; 

দেবর বামার ভুমি, দেহ হাত ছাড়ি।” (চতুর্থ সর্গ) ' _ 

ইহা শুনিয়া কনিষ্ঠ জ্ঞাতা Siew ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া অসি Frets 

করিয়| বলিয়। উঠিলেন, 

* + + "রে অধর্শ্ম-আচারি 
: কুলাঙ্গার । জ্রাতৃবধূ মাতৃসম মানি। 

ভার অঙ্গ পরশিস্‌ অনঙ্গপীড়নে 1" (চতুর্থ aT) . . 





৩৬ মাইকেল মযুসূদন দু 
কলহের পরিণামে উভয়েই পরস্পরের হস্তে নিহত হইল মধুসূদন এইখানে 
হাস্যরসের অবতারণ! করিয়াছেন। সমগ্র কাব্যখানিতে কোথাও বিশেষ কোনও 
রসের প্রাধান্য দেন নাই। ikea হাস্যরসের অবতারণা কাবাথানিকে লঘু 
মাধুধা দান করিয়াছে । পৌরাণিক কাহিনীকে কল্পনান্বারা অতিরঞ্জিত করিয়া 
মধুসূদন একখানি অভিনব কাব্য 2B করিয়াছেন। মহাকবিরা কোনও একটি 
বিষয়কে নান! দিক্‌ হইতে বৰ্ণন! করিয়। তাহার মধ্যে বিশালতা ও গৌরব আরোপ 
কমেন। মধুসূদন “তিলোন্তমা-সম্ঘব কাবে।” এই ক্ষমতার প্ররুষ্ট পরিচয় 
দিয়াছেন। যখন স্থির হইল যে, স্ুন্দ ও উপস্বন্দের মধ্যে বিরোধের স্থগ্রি করিতে 
হইবে, তখন দেবগণ উপায় Asian করিতে মনোনিবেশ করিলেন। যম, বায়, 
কুবের; 'কান্তিকেয প্রভৃতি এই বিবয়ে তাহাদের মতামত প্রকাশ করেন। শুধু 
যে বিষয়টি নান। দিক্‌ হইতে বণিত হইয়াছে তাহা নহে, দেবতাদিগের চরিত্রের 
বৈশিষ্টাও aim উঠিয়াছে। যমের উত্তর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য — 

“উত্তর করিল! যম ;_-“এ বিষয়ে, দেব 

দেবেন, দ্বীকারি আমি নিজ অক্ষমতা । 

বাহুপরাক্রমে BEANE যেখানে, 

দেবনাথ, সেথা আমি । তোমার প্রসাদে, 

এই যে প্রচণ্ড দণ্ড ব্রহ্মা গুনাশক, 

শিখেছি ধরিতে এরে ; নাহি কিন্তু জানি 














মাইকেল মধুসূদন He bas) 


এই কাব্যের তৃতীয় ai শ্রেষ্ঠ হর্ষ । বর্ণনার মাধুর্ণো, রূপস্থষ্টির কৌশলে 
ও কোন কোন স্থলে কথোপকথনের সাবলীলতায় এই সর্গে “মেছনাদ-বধ 
কাব্যে”র পূর্ববাভাস পাওয়া! যায় ॥ 


৯/৫২) র্‌ 
রে কাব্যের মধ্য দিয়া সমএ জাতির আদর্শ উপলব্ধি করা যায়, ঈ্মএ 


দেশের স্বরূপ অভিব্যক্তি পায়, যাহার পটভূমিকায় বৃহত্তর জীবন পরিপূর্ণ আদর্শ 
লইয়! উপস্থাপিত হয়, তাহাই মহাকাব্য । কালের আবর্তের মখে। পড়িয়া যে 
গ্রন্থ যুগ যুগ ধরিয়া অবস্থান্তরিত বা পরিবন্ডিত হয় না. দেশকাল-পাত্রভেদেও, 
অপরিবর্ভনীয় থাকে, সেই গ্রন্থই একমাত্র “মহাকাব্য” নামে অভিনন্দিত হইতে 
পারে। মহাকাব্যের অশ্যাতর প্রধান লক্ষণ তাহার afer গঠন__মহাকাব্যের 
প্রত্যেক সর্গের সঙ্গে তাহার প্রত্যেক সর্গের মিল a) Gay না থাকিলে চলিবে 
All তারপর etait সর্বপ্রকার রস-সাধুধো পরিপূর্ণ হইবে । শুধু বিষয়- 
বস্তুটি বৃহৎ ও মহান্‌ হইলেই চলিবে না. বর্ণনায় বিস্তৃতি ও ওজন্দিত! আনিতে 
_ হইবে 1) itn Weise সেনের “রামায়ণী কথা”র ভুমিকায় কবি রবীন্দ্রনাথ 
হার 'লিয়াছেন, “সমগ্র দেশের সমগ্র জাতির সরস্বতী ইহাদিগকে (ব্যাস ও 
বাল্মীকি ) আশ্রয় করিতে পারেন-_ইহারা যাহ! রচনা করেন, তাহাকে কোনও 
ব্যক্তিবিশেষের রচন। ঝলিয়। মনে হয় না। মনে হয়-যেন তাহ! বৃহৎ বনস্পতির 
gan erin es উদ্ধৃত হইয়া সেই দেশকেই আত্রয়চ্ছায়। দান 
॥ কালিদাসের শকুন্তলা ও কুমারসম্ভবে বিশেষ ভাবে কালিদাসের 
পরিচয় পাই॥ কিন্তু রামায়ণ মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্ববী 
রা ভারতেরই-_বান্দরীকি ব্যাস উপলক্ষ্য মাত্র। 







স্তি বহন করিতেছে, শা’ 





eb মাইকেলু মধুসৃদন দ ও 

মাইকেল মধুসূদনের “নেঘনাদ-রধ" মহাকাব্য কিনা বর্তমানে আমরা 
তাহারই আলোচনা করিব। (ayaa রামায়ণের কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। 
fea বাস্মীকি ও কন্তিবাসের দৃষ্টিভগ্জীর সহিত তাহার দৃষ্টিভন্বীর প্রভেদ 
অপ্রিসীম॥ এই দিক্‌ দিয়! বিচার করিলে “মেঘনাদ-বধ কাবাসকে মহাকাব্য 
বলিয়! স্বীকার করা যায় না। “মেঘনাদ-বধ কাবে।” মেঘনাদের cols, বীরত্ব 
ও প্রমীলার দীপ্ত সভীন্ব-মাহা্মা সমধিক পরিস্ুট হইয়াছে । মেঘনাদের নিকট 

ও লগনণ অপেক্ষাকৃত free হইয়া পড়িয়াছেন। মাইকেল নিজেই 

ছেন: “1 do not like your Ram and his rabble.'' এই দিক 
দিয়া cates গেলে ভারতবর্ষের যে চিরন্তন আদর্শ রাম, লক্ষ্মণ ও সীভাকে 
নআশ্রয়'করিয় যুগে যুগে কীন্তিত হইয়াছে, তাহাকে মাইকেল শিরোধাধা করেন 
নাই। তাহার কাবা শ্রেষ্ঠ কাব্য হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুর সনাতন আদর্শকে 
তিনি রূপ দিতে পারেন নাই। অবশ্য মহাকাব্যের অন্যত্র প্রধান গুণ --বিশালত! 
ও বিস্তৃতি ইহার মধ্য যথেন্ট পরিমাণে trem যায়।( বিষয়বস্তুর গৌরবে, * 
চরিত্র-স্ষ্টির মাহাত্মো ও বর্ণনার ওজন্দিতায় “মেঘনাদ-বধ কাবা” অতুলনীয় ।- 
কাব্োর প্রধান নায়ক নায়িকাগণের চরিত্র-মাহাস্ম্য এবং বিষয়ের বিস্তৃতিতে 
যুগপৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে স্তপ্তিত ও অভিস্ূত হওয়| যদি মহাকাব্যের লক্ষণ, 
হয় তবে আমর! এই কাব্যটিকে সেই পধ্যায়ে অভিহিত হইবার যোগ্য মনে করি । 





* পুর্বে বলিয়াছি fara মহান্‌ এবং gee হওয়া এয়োজন। আমর! 
এ দেখিতে পাই সভা বর্ন, যুদ্ধক্ষেত্ৰ-বৰ্ণনা, লক্ষার এশ্বধ্য-বর্ণন! 'ও স্বর্গের বর্ণনায় 


বিশালতার অভাব নাই। নায়ক-নায়িকাগণের- যথা রাবণ, ইন্সজিৎ, Dey 
এবং প্রদীলার_চরিত্রের cats, মহত্ব ও বিশেষত্ব মহান্ভাবে প্রকাশিত 
হয়াছে। একা-সন্দ্ধে বিচার করিলে আমর! দেখি যে প্রতোক ace 
SPI বলীর সঙ্গ অপর সঙ্গ সামী এ ) 











নারীর অন জে 


বা abe তা 
৮ মেদনাদের 
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মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৩৯ 
হওয়ার জন্যই “মেঘনাদ-বধ কাব্য” বাংলার মৌলিক মহাকাব্য বলিয়। অভিহিত 
হয় নাই। চরিত্র-গঠন বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায়, কবিবর রাক্ষসকুলকে 
Het, att, aera aise amma হইতে শ্রেষ্ঠতর করিয়া ফুটাইয়াছেন। — 

প্রমীলা সবৰগ্ুণসমহ্থিতা__াহার কাঁবা-কাননের শ্রেষ্ঠ gan তিনি 
প্রমীলার চরিরে কোমলতা, পাতিত্রত্য এবং বারোচিত, ভাবের একত্র 
সন্নিবেশ ক্রিয়া! তাহার মানসী afece চিত্রিত কৰিয়াছেন। এক Fant 
প্রমীলার চরিত্র বুঝিতে হইলে বল! যায় যে, তিন বদ্রাদপি কঠে! 
মাদপি কোমল। প্রমোদ-কাননে দাহাকে আমর! পতির, হাস্যময়ী 
পেরে ores পাই. তাহাকেই আবার পরক্ষণে বিষাদময়ী বিরহিনীরূপে 
দেখি ৷) ভাবী বিপদের আশঙ্কায় ভীত) সন্ত বিরহ-বিধুরা নারী সৃ্াপ্রাণ। 
meta নিকট যাইয়! অন্তরের আবেদন জ্ঞানাইয়াছেন, 


“যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি 
অহরহঃ, অন্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি 
আর কি পাইব আমি ( Sata প্রসাদে 
পাইবি যেমতি, সতি, তুই ) প্রাণেশ্বরে !” 
- (তৃতীয় সৰ্গ ) 
রাঘব সৈগ্য-শিবিরে এমীলার বীরত্বাগুক বাণী শুনিয়! স্তস্তিত হইতে হয়। 
_ সেই আদর্শ কুলবধূর কোমলতা, ব্যাকুলতা কোথায়! তাঁহাকে সেই অশ্রসিক্তা 
_ পতিবিরছে কাতর! প্রমীল! বলিয়! মনে হয় না; wes পাবকশিশার গ্যায় 
es তিনি সখী বাসন্তীকে বলিভেছেন”_ 
রর fe কহিলি, বাসান্তি! পববিত-গৃহ ছাড়ি 
 বাহিরাধ যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে, 
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি! 









ge মাইকেল মধুসূদন দু 
আবার কখনও কবি কোমল মধুরব্বভাবা কুলবধূর আদর্শে তাহাকে চিত্রিত 
করিয়াছেন। মধুসূদন করুণ শাস্তিরসের সঙ্গে বীররসের একত্র সঙ্গিবেশ 
কারিয়া অপুর্ব নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। (প্রেমীলা-চরিত্রের পরিকল্পনায় মধুসূদনের 
মৌঁলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে রণরঙ্গিণী বীরাঙ্গনা ও কুস্থম- 
কোমল! কুলবধূর সমন্বয় হইয়াছে। দান্তিক! ভৈরবীরূপিনী প্রমীলাকে যখন 
ja শ্মশ্দার ভয়ে ভীতা “fee দেখি তখন চরিত্র-চিত্রণে কবির অসাধারণ 
শ্র্িভার পরিচয়ে আমর! বিস্মিত ও আনন্দিত হই। সাহিত্য-জগতে প্রমীলার 
চাঁরত্র অপুর্ব এবং অতুলনীয় ॥ মেঘনাদের জননী ও পত্নীর নিকট বিদায় 
লইয়া স্বজ্রশলায় যাইবার কালে প্রমীলার কাতরোক্কি ক্ষত্রিয়-রমণীর স্যায়ই 
হুইয়াছে।? 
“থায়নাথ ৭ ৬ «© 


ভেবেছিনু যজ্ঞগুহে যাব তব সাথে ; 

সাজাইব ৰীঃসাজে তোমায়। কি করি! 

বন্দ করি প্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী । oe 
রহিতে atfen তবু পুনঃ নাহি হেরি tad 
পদযুগ !" (পঞ্চম সঙ্গ ) AS) 


এইখানে কবির মহাকাঝ্যোচিত কাব্য-সৌন্দধ ও রস-মাধুধ। দেখিতে পাই। 
“মেথনাদ-বধ কাব্য” যেমন কবির মৌলিক মহাকাবা, সেইরূপ : 
কাব্য-কাননের মধুরতম কুস্থম। আঘানারীগণের ন্যায় 
উপাসিক1। 
যখন মেঘনাদ নিকুন্তিল! Ao যাইবার জন্য বিদায় লইয়া 
| তিনি তখন ভগবতীর নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইতেছেন, 











মাইকেল মধুসূদন দন্ত ৪৯ 
আর কি কহিবে দাসী ? অন্তর্ধ্যামী তুমি! 
তোমা বিনা, জগদন্বে, কে আর রাখিবে 2” নু 
(পঞ্চম সৰ্গ ) 
সাধবীর কাতর প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। স্বামীর অকালম্বত্যুতে তিনি 
অবলন্বনহীন। আশ্রয়চ্যুত৷। লতিকার ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। শ্মশানে 
স্বামীর সহিত তিনি এক চিতায় সহম্মতা হইলেন। এই সর্গে কবিবর কর" 
ধারা উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন। এই অংশটি কাব্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বং 
সর্ব্বোত্রুষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রমীলার মর্দ্মভেদী বিলাপে পাষাণেরও 
হৃদয় বিগলিত হয়। সখীগণের নিকট বিদায়-এহণ-কালে সাহার করুণ ্গাঙ্গেপ 
পাঠক-পাঠিকাগণের অন্তরে চিরতরে অঙ্কিত রহিয়! গিয়াছে :_) 


"লো সহচরি, এতদিনে আজি 

ফুরাইল জীবলীল! জীবলীলাস্বলে 

আমার, ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যাদেশে ! 

কহিও পিতার পদে এ সব বারতা, 

ক * * 

ক . * ক 

কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে 

লিখিলা। বিধাতা! যাহা, তাই লো! ঘটিল 

এতদিনে ! বর হাতে সঁপিল। দাসীরে 
55. পিতামাতা, চলিন্ু লো আজি তার সাথে ৮ 
আর কি কহিব, সখি ? ভুল না লো তারে_ 
প্রণীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে" কহ 
বে (নবম সগ ), 

3 ৷ সীতাদেবীকে সৰবাজস্থন্দর করা হইয়াছে। 












© X 


৪২ মাইকেল মধুসূদন AE 


অস্ধিত করিয়াছেন | বহু দুঃখেও কখনও তিনি রক্ষোরাজ রাবণের প্রতি কটুক্তি 
করেন নাই-_অদৃষ্টের পরিহাসের অন্য বিধাতার উপর অভিমান করিয়াছেন 
মাত্র। বাল্মীকির কল্পিত সীতা-চরিত্রে সামান্য we থাকিলেও মধুসূদন তাহার 
কাব্যে সীতাকে সর্ববাজস্ন্দর করিয়াছেন__“শাণ-ঘন্ত-নিম্মুক্ত মণির ন্যায় 
সীতাচরিত্র তাহার হস্তে আরও উচ্ছল হইসসাছে।” 

} প্রমীলাকে আমরা সত, রঃ ও তমোগুণ সমস্থিত] দেখিতে পাই, কিন্ত 
সীত্তাদেবী শুধু সন্ধগুণের আধার-ন্বরূপা। তিনি শান, করুণ ও মধুর রসের 
উৎসরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। একবার মাত্র কবিবর সীতাদেৰীর নম ধীর ও 
সংযত চরিত্রে কঠোরতার পরিচয় দিয়াছেন। পতি রামচন্দ্রের বিপদাশঙ্বায় 
ভীতা হয়! সীতা আজন্ম নিষ্ঠাবান ভ্রক্ষচারী লক্ষমণকে কঠোর বাক্যব!ণে বিদ্ধ 
করিয়াছিলেন: 


“মিতা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী ; 
কে বলে ধরিয়াছিল! গর্ভে তিনি তোরে, 
নিষ্ঠুর! পাষাণ দিয়! গড়িলা বিধাতা 
হিয়া তোর ! ঘোর বনে নির্দয় ঝাগিনী 
জন্ম দিয়। পালে তোরে, বুঝিনু দুর্স্মতি ! 
রে ভীরু, রে ৰীরকুলগ্নানি, যাব আমি, 
দেখিব করুণ স্বরে কে প্ররে আমারে 
দূর বনে?” 
_ (চতুর্থ সর্গ ) 


এইখানে সীতার অতুলনীয় সহিষুঃতার হাস দেখ! গেলেও এই কঠোরতা! 
সাহার চরিত্রের মাধুর্য পরিবদ্ধিত করিয়াছে। “মেদনাদবধ কাঁব/এ সীতা- 
দেবীকে একবার দেখিতে পাই :__. 


“একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে, 
কাদেন রাখব বাঞ্ছা! আধার-কুটারে, 
নীরবে! gas চেডী, সভীরে ছাড়িয়া, 
ফেরে দূরে মন্ত সবে উৎসব কৌতুকে _” 












মাইকেল মধুসূদন দত্ত মত 


-ইন্্রজিতের অভিষেক-উৎসবে লক্কাবাসিগণ যখন আনন্দে মগ্ন, তখন 
সীতাদেবী সখছুঃখভাগিনী সরমার সহিত অতীতের স্ুখস্মৃতির আলাপনে ব্যাপৃত! । 
তিনি বলিতেছেন, 

“ay বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে 
নদীতটে ; দেখিতাম তরল সলিলে 
নুতন গগন যেন, নব তারাবলী, ( 
নব নিশাকান্ত-কান্তি! কভু বা Sioa 
পর্ববত উপরে, সখি, বসিতাম আমি 
নাথের চরণতলে, ব্রততী যেমতি 
বিশাল রসাল-মূলে । কত যে আদরে 
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন- 
সুধা, হায়, কব কারে? কব বা কেমনে +” 
—( Bgl সৰ্গ ) 
পঞ্চবটাতে কিরূপ act কাল কাটাইয়াছেন, সীতা তাহারই একটু আভাস 
দিয়াছেন। রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগেও তিনি কাতর! ছিলেন না। পতি-সঙ্জই © 
তাহার একমাত্র স্থখশান্ডি ছিল । মধুসূদন সীতা-চরিত্রের মাধুর্য ও: শ্রেষ্ঠ 
বিশেষ করিয়া! প্রকাশ করিয়াছেন এই কথোপকথনের মধ্য দিয়া__সীতা- 
সরমার কথোপকথন-দৃশ্য তাহার সম্পূর্ণ মৌলিক চিত্র, আদি ave ইহা 
লাই। এই কাব্যে সীতাদেবীকে দুইবার মাত্র দেখা যায়। প্রথমবার 
Referer অভিষেক-উৎসবের পর অশোক-কাননে, দ্বিতীয়বার ইন্দরজিতের 
॥ শেষোক্ত অংশে সীতার ‘চরিত্রের মাহাত্্য আরও উচ্ছল হইয়া 
তাহারই জন্য নিরপরাধ মেঘনাদ ও প্রমীলার অকাল-্বত্যুতে 
ব্যথিত করুণকণ্ে সরমার নিকট আক্ষেপ করিতেছেন, 
শ্কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাঙ্ষসি! 
টন সখি, নিবাই লো সদা 
অমঙ্গলা-রূলী 
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সরমা সাতাদেৰীকে নিরাভরণ। দেখিয়া রক্ষোরাজকে তিরন্কার ক্রিয়া 
বলিয়াছিলেন, 


“নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি ! 
কে ছেঁড়ে পন্সের পর্ণ? কেমনে হরিল 
] ও বরাঙ্গ অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি i” 


(চতুৰ্থ সৰ্গ ) 
ON কেরে দরজার 
“gal গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি ! 
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে 
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল 
বনাআমে |” (চতুৰ্থ af), 5 
অত্যাচারী আততায়ী শত্রুর প্রতি এরূপ অনুকম্পা |মূল রামায়ণে নাই। 
ইহা কবির মৌলিক কল্পনা । পূর্বেই বলিয়াছি, সীতা-সরমার কথোপকথন, 
কবির সম্পূর্ণ নূতন স্থপ্রি। ইহ! কাব্যের একটা উৎকৃষ্ট অংশ ; ইহ! কাঁবোর 
সৌন্দৰ্য্য ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে । ) 





প্রমীলা ও সীতার চরিত্রের আলোচনার পর মেঘনাদবধ কাব্যের পুরুষ 
চর্িত্রগুলির বিচার করা প্রয়োজন। সর্বপ্রথম acetate রাবণের প্রতি 
আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। aga এখদোর অধিকারী, ভোগবিলাসী রক্ষোরাজ 


পুত্রশোকে কাতর ও অবসাদরন্ত। বীর্যে খিনি ত্রিভুবন জয় করিয়াছেন, 
wee বাহার মস্তক চিরদিন উন্নত, Te ene Sey 






৮১৮৪ 









মাইকেল সধুসুপন দত্ত se 

‘কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার এই ভ্রান্তি দূর sea গেল। তিনি 
বুঝিতে পারিলেন যে তাহার আস্থাকৃত পাপের জন্য এই অশেষ দুঃখ তাহাকে 
ভোগ করিতে হইতেছে। পুত্রের অকাল-সবত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী বুঝিতে 
পাৰিয়া অপরিসীম বেদনায় এবং অন্ুশোচনায় রক্ষোরাজ HH হইতে লাগিলেন ॥ 
তাহার চির-এশর্্যশালিনী লক্কাপুরী শ্মশানে পরিণত হইয়াছে । সংসারের সকল 
প্রিয়বস্ত একে একে ছায়াবাজির শ্যায় eo বিলীন হইয়। যাইরেছে। 
রক্ষোরাজের প্রচণ্ড মহাশক্তি যেন হারাইয়! গিয়াছে । অসহায় রাবণ আক্ষেপ 
করিয়াছেন, 


bd o * কে আর রাখিবে 
এ বিপুল কুলমান এ কাল-সমরে ! 
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে 
একে একে কাঠরিয়া কাটি, অবশেষে 
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু 
তেমতি দুর্ববল, দেখ, করিছে আমারে 
নিরন্তর! হব আমি frie সমূলে 
এর শরে!” 
(প্রথম সর্গ ) 


£ এখানে মধুসূদন রক্ষোরাজের মনের খেদ কল্পনার বর্ণরাগে সুন্দরভাবে 
ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। রাবণকে আমরা rite, দুর্ধর্ষ এবং অত্যাচারী রূপে 
দেখিতে পাই না। তাহার হৃদয়ে ঈর্ষা ও লালসার পরিবর্তে caren মন্দাকিনী- 
খারা প্রবাহিত। তাহার মধ্যে ন্রেহপ্রব, পুক্রবৎসল শোকদীর্ণ জনকেরই 
প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই । মুল রামায়ণে রাবণকে নরমাংসাশী রাক্ষসরূপে কল্পনা 
করা হইয়াছে। এখানে তিনি প্রাণপ্রিয় পুজের মৃত্যুর কথা ভাবিয়া ব্যথিত 
পুজের অস্তিমশয্যা দেখিবার তীত্র আকাঙ্ক্ষা লেহপরায়ণ পিতার উপযুক্জই 
হইয়াছে। মহাসমুদ্রের উপর সেতু দেখিতে পাইয়া তাহার আত্মাভিমান আহত 

_ হইয়াছিল, তাই তিনি ব্যঙ্গোক্তি করিয়| বলিয়াছেন, 


শক grea মালা আজি পরিয়াছ গলে, 
পরচেতঃ ! হা Fee, ওহে জলদলপতি ! 
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এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ছা, অজয় 
তুমি & হায়, এই কিহে তোমার ভূষণ, 
রতাকর ? কোন্‌ গুণে, কহ, দেব, শুনি, 
কোন্‌ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে !” 


(প্রথম সৰ্গ ) 
pt সা পের দিনা SIS eT, 
“যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার 
প্রিয়তম, বীরকুল-সাঁধ এ শয়নে 
সদা! রিপুদলবলে দলিয়! সমরে, 
জপ্মভূমি-রক্ষা। হেতু কে ডরে মরিতে 2” 
(প্রথম সর্গ ) 


পরক্ষণেই রক্ষোরাজ প্রাণাঁধিক পুলের মৃত্যুর কথ! স্মরণ করিয়া GEIR. 
কণে বলিয়া! উঠিলেন, 

“হে বিধি, এ ভবন্তুমি তব লীলাস্থলী ; 
পরের যাতনা কিন্দু দেখি কি হে তুমি 
হও স্থখী ! পিতা সদা পুক্ত-দুঃখে দুঃখী - 
তুমি হে জগৎপিতা, এ কি রীতি তব ? 
হা পুত্র, হা বীরবাহু ! বীরেনদ্র-কেশরি ! 
কেমনে ধরিব পাশ তোমার বিহনে 2” 







নিক “চিতে দ্ মাল জেন ন বিল এহ সারির তা 
ই্রজিএকে eS পাঠাইতে তাহার ছল চিত বারবার ies 








মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৪৭ 


পুজের একান্ত অনুরোধে, তিনি অবশেষে ভগবদ্রুপার উপর বিশ্বাস 
করিয়া মেঘনাদকে যুদ্ধে পাঠাইতে “gw হইলেন; কিন্তু যুদ্ধে যাইবার পূর্বের 
তাহাকে বলিলেন, 


ew আগে পুজ ইষ্টদেবে,_ 
নিকুন্তিল!-যন্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি ! i 
সেনাপতি পদে আমি বরিনু তোমারে ৷” 


_ (প্রথম সর্গ) 


মেঘনাদের মৃত্যু-সংবাদ ধীরে ধীরে লক্ষাবাসিগণ শুনিল এবং প্রতোকটা 
প্রাণী স্তস্তিত হইয়া গেল। যখন সমগ্র লঙ্কাপুরী শোকসাগরে নিম, 
তখনও আমর! দেখিতে পাই, রক্ষোরাজ স্থির ও নীরব। বীরবাভুর মৃত্যুতে 
“তিনি অধীর হুইয়া বালকের শ্যায় অস্রাবর্ণণ করিয়াছিলেন, কিন্তু জোষ্ঠপুজের 
মৃত্যুতে তিনি একবিন্দু sare বর্ষণ করিলেন al) পুজের মৃত্যুতে দশাননের 
নয়না শুকাইয়া গিয়াছে, তাহার বক্ষের সমস্ত অস্থি বেদনায় বিশীর্প 
হইয়| গিয়াছে, শুদ্ধ নির্ণিমেয নেতে কিয়ংকাল নিস্তব্ধ থাকিবার পর তাহার 
সংজ্ঞা লোপ হইল /সিন্দিৎ ফিরিয়া আসিলে, তিনি সন্মুখে ইস্টদেব তিশুল- 
পাণির দর্শন পাইয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, 


“4+ ক ক এতদিনে, প্রভু, 
ভাগাহীন seer এবে পড়িল কি মনে 
৭ তোমার! এ মায়া, হায়, কেমনে বুঝিব 
মূঢ় আমি, মায়াময়? কিন্তু অগ্রে পালি 
আজ্ঞা তব, হে সর্বজ্ঞ ; পরে নিবেদি 
যা কিছু আছে এ মনে ও রাজ্জীবপদে ৷" 


—( সপ্তম সৰ্গ ) 


_ কৰি মধুসুদন এইখানে দশাননের আবিচল ভগবনতক্তির লন 
1. পুজৰস্তার প্রতি প্রতিহিংসার অনল স্কলিয়া উঠিল। এক 








৪৮ মাইকেল মধুসূদন দত্ত 


লকঙ্কাপুরী টলিয়া উঠিল। রক্ষোরাজ মদমত্ত হস্তীর ম্যায় উন্মত্ত ; রণক্ষেত্রে 
পুজহত্যার প্রতিহিংসায় তাহার পুভুশোকের উপশম হইবে মনে করিয়া বলিলেন, 


“ee ক রণরঙ্গে ভুলিব এ হ্বালা__ 
এ বিষম ছ্বাল! যদি পারি রে ভুলিতে ।” 
(সপ্তম সৰ্গ ) 


পুজ্রহত্যাকারী লক্ষমণকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাইয়া তিভুবন-জয়ী রাবণ 
বলিয়| উঠিলেন, 


“এতক্ষণে, রে লক্ষণ, © ৩ © 

ক এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে নরাধম ? 
* 8 & * কেতোরে 
(Poke eee. Sek RAS 
রক্ষিবে পার, আজি ? এ আসন্গকালে 
স্রমিত্রা! জননী তোর, কলত্র উ্শ্মিলা, 
ভাব দৌোহে!__মাংস তোর মাংসাহারী জীবে 
দিব এবে; ৩ কক 
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোর বেশ ধরি, 





মাইকেল মধুসূদন দন্ত ae 
ফুটাইয়াছেন। মেণনাদ ও প্রমীলার চিতাঁনল দেখিয়! সমগ্র লঙ্গাবাসির 
হাহাকারে শ্শানভূমি যখন প্রতিধ্বনিত. acetate তখন নিশ্চল পাষাশ- 
afea স্থায় পার্শ্বে দণ্ডায়মান । aay প্রমীলার বিদায়-সম্ভাষণে তাহার 
সন্বিৎ ফিরিয়া আসিল। পুত্রবধূর বিদায়সালী রক্ষোরাজ্জের নিকট রণক্ষেত্রের 
শাণিত শর অপেক্ষ। Sie মনে হইল। তাহার নিজের জন্য নিরপরাধ 
সন্তানের আকালমৃতা তাহার হৃদয়ে শক্তিশেলের ন্যায় বিদ্ধ হইল । তিনি পুত্ৰ 'ও 
পুত্রবধূকে সজ্লনয়নে আশীববাদ করিলেন, কিন্তু হৃদয়ের দৌবন্লা আর অতিক্রম 
করিতে পারিলেন না। পৌরুবের ভিতর দিয়া) রক্ষোরাজের চির অন্তনিহিত" 
অপতান্সেহ প্রকাশ পাইল। তখন তাহার আত্মসংযমের শক্তি ছিল না..তিনি 
Dea Nea পুর ও পুত্রবধূর চিতার নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন, K 


“ছিল আশা, মেঘনাদ, afta অস্তিমে 
এ নয়নদ্ধয় আমি তোমার সন্মুখে 1. 
সঁপি রাজাভার, পুল, তোমায়, করিব 
মহাযাত৷ !” ক চে ক 
* * bd * « 


“ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজনিংহাসনে 
জুডাইব আখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে, 
বামে RISER রক্ষোরাণীরূপে 
পুজবধূ ! বৃথা আশ! ! পূর্ববজন্ম-ফলে, 
হেরি তোম! দোহে আজি এ কাল-আসনে ! 
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পাঠ করিবে সে-ই দশানন রাবণের Bie বাধিত হইবে এবং সমবেদনা 
অনুভব facts 
মধুসূদন মেঘনাদকে তাহার কাবোর নায়করূপে চিত্রিত করিয়াছেন। 
তাই মেঘনাদের নামান্ুসারেই কাব্যের নামকরণ হইয়াছে। রক্ষোরাজ রাবণ 
ও ততপুত্র মেঘনাদের চরিত্রের মধ্যে বহু পার্থক্য দেখ! যায় সত্য, কিন্তু কৰি 
উভয়কেই বীর, fasts, দান্তিক ও এশ্বর্য-বিলাসী করিয়াছেন। পার্থক্যের 
প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, রক্ষোরাজ শোকে-হুঃখে ড্রিয়মাণ ও র্লান্ডকায়, 
fag মেঘনাদ অসাধারণ বীরত্বের প্রতিমূত্তি। যখন মেঘনাদ প্রমোদোস্ঞালে 
পল্লী প্রমীলা ও Stara সখীগণের সহিত প্রমোদ ক্রীড়ায় ব্যাপৃত ছিলেন তখন 
ধাত্ীর়' মুখে Stet বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে বিস্রিত হুইলেন। তিনি ধাত্রীকে 
জিজ্ঞাস। করিলেন, 
পতি ° + কে বধিল কবে 
প্রিয়ামুজে 1” . 
a - (প্রথম সর্গ ) 
বীরবাতর অকালমৃতুার ge শুনিয়া ইন্দজিতের স্বীয় স্বথভোগের উপর 
gn হইল। তিনি arene, ক্ষোভে ও লক্জায় আপনাকে বারংবার 
ধিক্কার দিতে লাগিলেন। 
"+ © হা ধিক্‌ মোরে! বৈরিদল বেডে 
স্বর্ণলঙ্কা, হেথ! আমি বামাদল-মাঝে ? 
এই কি সাজে আমারে, দশাননাস্মজ 
আমি ইন্দজিৎ ; আন রণ Tal করি; 
gota এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে 1” i 
(সাসর্গ) 
_, ' ইন্দক্তিতের চরিত্রে ভীতি, আশঙ্ক! বা উদ্বেগের লেশমাত্রও নাই | জীব 
নিরাশ! ও দুঃখের সঙ্গে ভাহার পরিচয় ছিল না বলিয়াই তিনি মাতার আশ 
হাশ্যাস্পদ মনে করিয়া বলিয়াছেন, 
ক « * কিহেতু 115 
সভয় হইল! আজি, কহ, মা, আমারে ? 
কি ছার সে রাম, তারে Gate আপনি 1” 
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ক * * 
* 2 হেন কুলে কালি 
দিব কি রাখবে দিতে, আমি, মা, রাবণি 
ইন্জিৎ ? কি কহিবে, শুনিলে একথা 
মাতামহ দনুঞ্জেন্দ ময় ? রথা যত 
মাতুল ? হাসিবে বিশ্ব! আদেশ দাসেরে 
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে ৷” 
« ক 
“আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরে এবে | 
‘wary আসিয়া! আমি পূজিব যতনে 

ও পদ-রাঞ্জীব-যুগ, সমর-বিজয়ী 1” 


(পঞ্চম সৰ্গ ) 

2 মেঘনাদ স্বদেশবহসল, ক্ঠবঝনিষ্ঠ, ধান্মিক এবং পিতৃমাতৃভক্ক বীর 
ছিলেন। পিতামাতার চরণবন্দন; করিয়া তিনি যঙ্জশালায় গমন করিলেন। 
তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মাতার আশীর্বাদই তাহাকে সর্ববক্ষেত্রে অজেয় 
করিবে এবং উহাই তাহার জীবনের একমাত্র রক্ষাকবচ। তিলি মাতাঁকে 
বলিয়াছেন, 


“পাহয়াছি পিতৃ-আন্ঞা, দেহ আজ্ঞা! তুমি । 
কে আাটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীবিলে ?” 
(পঞ্চম সগ ) 
তাহার চরিত্রে অবিচল দেব-ভক্তির পরাকান্ঠা দেখা যায় যখন নিকুন্তিলা 
+ ধঙ্গাগারে তিনি একনিষ্ঠ সাধকের ote ইন্টদেবের আরাধনায় নিমগ্ন । সকল 
ভুলিয়া তিনি একাগ্রচিত্তে ই্টদেবের মৃত্তি কল্পনা করিতেছিলেন ; লক্মণকে 
দেখিয়া ধ্যানমগ্ন পূজারী Bort ভ্রমে শত্রকেই প্রণিপাত করিয়া অভিলধিত. 








৫২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত 
[কন্দ তাহার এহ ভ্রান্তি অধিকক্ষণ স্থায়া হইল না, ভ্রান্তি অপনোদনের 

সঙ্গে সঙ্গে আস্মাভিমান otha উঠিল। প্রকৃত ক্ষাত্রধন্মী বীরের যায় পরুষ 
কণে বলিলেন, 

“সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাভ 

লক্ষণ ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাৰ 

নি মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু 

রণরঙ্গে ইন জিৎ ? আতিথেয় সেবা, 

তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্েষ্ট, প্রথমে এ ধামে 

রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে 1” 

(ষষ্ঠ সৰ্গ ) 
মেঘনাদের চরিত্রে অসীম সাহসিকতা এবং নির্ভীকতার সঙ্গে ৰীরোচিত 

শিক্টাচারের AOD প্রশংসাযোগ/। এইখানে তাহার আস্ধমধ্যাদাবোধেরও 
মাধুধা সমধিক “ef পাইয়াছে। দর্পা ইন্ছজিৎ লক্মমণকে gas জ্ঞান 
করিতেন, faq fram নিঃসহায় হইয়া ভাহারই নিকট সময় ভিক্ষ। করিলেন | 
তাহার শেষ কাতর প্রার্থনাও লক্ষণ ite করিলেন না। মেঘনাদ লক্ষমণকে, 
“ies ক্ষত্রিয় বার মনে করিয়া বলিয়াছেন, 

“e * নিরপ্প যে অরি, 
নহে রথিকুল-প্রথ। আঘাতিতে তারে। 
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে, 


re 





(o> হর্ন ১০ [১.১ 
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আকৰিয়াছেন । রামের প্রভাবে কোমলতার অভাব নাহ সত্য, কিন্তু ভারুত৷ 
ক্ষত্রিয় বারের উপযুক্ত হয় নাই । পুরুষের পৌরুষ, ক্ষত্রিয়ের Tae ও মনুন্যেখ 
agua হঁহার চরিত্রে কবিবর দেখিতে পান ates fey তিনি ভ্রাতৃবংসল ও 
বিনয়া। প্রমীলার যুদ্ধাভিলাষ দেখিয় রাম বলিয়াছেন, 
"কি ক ক শুন স্থকেশিনি ! 
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে । 
অরি মম রক্ষঃপতি ; তোমরা! সকলে 
কুলবাল৷, কুলব্ধূ ; কোন্‌ অপরাধে 
বৈরিভাব আচরিব তোমাদের সাথে ? 
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে ৷” 
- —( la সগ ) 
এই অংশে রামচন্রকে বিনয় ও শিল্টাচারের ত্রন্দর আদর্শরূপে দেখিতে 
পাওয়া যায়। তিনি উদার ও মহান্‌, fem তিনি প্রমীলার দৃতী সম্পর্কে যে 
উক্তি করিলেন তাহ! তাহার হৃদয়ে ভয়ের আভাস দেয়। 
“quia আকুতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে, 
রক্ষোবর ! যুদ্ধ-সাধ তাজিন্ু তখনি ! 
মূঢ় যে ঘাটায়, সখে, হেন বাছিনীরে ;” 





—( 28 সগ ) 

রামচন্দ্রের হৃদয়ের মহত ফুটিয়া উঠিয়াছে যখন তিনি প্রামীলার gece + 
safer) | es 
May তাৱে শতমুখে বাখানি, ললনে, 

Sia পতিভক্কি আমি, শক্তি, বারপণ| — 
বিন! রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে !” 
. . . . 
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রামচন্দ্রের হৃদয়ের দুববলতা অধিক পরিমাণে পরিস্কুট হইয়াছে যখন 
বিভীষণের সঙ্গে san ইন্দ্রজিৎকে বধ করিতে লঙ্কাপুরীতে গমন করিলেন। 
আলোকের প্যায় ক্রন্দন ক্ষত্রিয়ের ধস্ম নহে। অথচ তিনি ক্রন্দন-জড়িত স্বরে 
বিভীষণকে বলিয়াছেন, 


\ “সাবধানে যাও, মিত্র ! অমুলা রহনে 
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে, 
রথিবর! নাহি কাজ বৃথা বাকাব্ায়ে ;— 
জীবন, মরণ মম আক্ধি তব হাতে 1” 
(ষষ্ঠ সগ) 


এই কয় ছত্রে রামের চরিত্রের দুববলতার পরিচয় পাওয়া যায়। রণক্ষেত্রে 
?রক্ষোরাঙ্জের ব্যগ্োক্রি সহ করিয়া পৃ্ট প্রদর্শন করিয়া তিনি পুনরায় কাপুরুষতার, 
পরিচয় দিয়াছেন। 
“e * না চাহি তোমারে 
আঙ্ছি, হে বৈদেহীলাথ ! এ ভব-মগ্ুলে 
আর একদিন তুমি জীব নিরাপদে | 
কোথা সে অনুজ তব কপটসমরা 
পামর ? মারিব তারে; যাও ফিরি তুমি 
শিবিরে, রাব্মবশ্রেষ্ঠ !” 
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Dia যজ্ঞাগারে প্রবেশ করা ততোধিক Aa, অন্যায়ভাবে মেঘনাদকে নিহত, 
কর! ক্ষত্রিয়ের ধৰ্ম্ম নহে । ধর্্মাধশ্মচ্জঞান সাহার ছিল ali তাই তিনি বলিতে 
পারিয়াছেন, 


“মারি অরি পারি যে কৌশলে ৷" 


রণক্ষেত্রে রাবণের ব্যঙ্দোক্তির উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিয়া লক্ষণ এক ধার 
মাত্র বীরক্থের AIH দেখাইয়াছেন। 


“WET জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি, 
নাহি ডরি যমে আমি ; কেন ডরাইব 
তোমায় ? আকুল তুমি পুররশোকে আজি. 
যথাসাধ্য কর, রখি ; আশু নিবারিব 
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা! ॥” 
a (দম সৰ্গ ) 


সমস্ত কাব্যখানিতে এই প্রথম লঙ্গনণের বীরন্থ দেখা যায়। রামচক্গের 
বাকো ও কার্যে ক্ষত্োচিত মহিমা কোথাও নাই। রাম ও লঙ্ষণণের এই 
ছুর্বিলত1 ও হীনতা ভারতীয় আদশের সঙ্গে স্মসমঞ্জস নহে । এই দিক দিয়া 
বিচার করিলে "মেঘনাদবধ” প্রকৃত মহাকাব্য বলিয়া! গণ্য হইতে পারে না। 
বিদেশীয় সংস্কৃতির প্রেরণায় মধুসূদন BE আদর্শের প্রতি অবিচার, 
কারয়াছেন। ২:12 > 
এ মেথনাদবধ-কাব্য ছন্দঃসৌন্দ্খো, ভাষার ইক রসুপ্রাচুষ্যে এবং 
ভাবগান্তীর্ধো অতুলনীয় । যদিও মূল রামায়ণ হইতে মধুসূদন ইহার বিষয়বস্ত্র 
* গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ইহাতে যে ভাষা এবং ছন্দের সন্নিবেশ 
₹ করিয়াছেন, তাহাতে বাংলার জাতীয় সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
মাইকেল মধুসূদন তাহার কাবো আদিরসের অবতারণা করেন নাই বলি লই 
3. শুধু ৰীররস ও করুণরসের ছার! বিষয়বস্ত্রটির সৌন্দর্য্যের ও মাধুষ্যের 
tet করিয়াছেন। om বিচার করিলে মনে হইতে পারে, কাবাখানিতে 
কৰি বীর লগে করুণরসের প্রাধান্য দিয়াছেন। কিন্তু ইহা স্বীকার 


















৫৬ মাইকেল মধুসূদন দন্ত 
সাধারণ নরনারীর বিলাপের মত নহে তাহার শোকোপ্কাসের মধোও বীর 
পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 

“ক ক ক ক ফুলদল দিয়া 


কাটিলা কি বিধাতা শাল্মালী শুরুবরে 2” 
(প্রথম সৰ্গ ) 


ইহা কোনও সাধারণ পুত্রশোকাতুর পিতার খেদোক্তি নহে, ইহার মধ্যে 
বীরশ্রেষ্ঠ রক্ষোরাজের মনের Guth অভিব্যক্রি পাইয়াছে। মাইকেল মধুসূদনের 
ভাষা কখনও অন্থরচুদ্দিত গিরিশৃঙ্গের মত Eas ও Aaa, আবার কখনও 
জ্রোতন্দিনীর কলোচ্ছাসের মত চিত্তহারী। কবির মেখমন্জস্থরে যেমন পাঠকের 
হৃদয় উদ্দীপিত ও উত্তেজিত হয়, তেমনি আবার করুণরসের ধারায় চিত্ত 
প্লাবিত হয়। 

বর্ণনার সমৃদ্ধির জগ্য মেগনাদণধ-কাব্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রভাত 
"৪ সন্ধার বর্ণনা, THA, অমরাপুরী প্রস্তৃতির বর্ণনা! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ । 
মধুসূদনের কল্পনা বিশাল মহনীয় বিষয়ে যেরূপ she পাইয়াছে, কোমল ও 
মধুর বিষয়েও সেইরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে) সপ্তম সগের প্রারম্ভে 
প্রভাতের যে বর্ণনা আছে তাহাতে প্রকৃতির শুভ্র form মাধুর্য প্রকাশিত 
হইয়াছে। . 








মাইকেল মধুসূদন দন্ড < 


বিচিত্র বর্ণে ও রসে mae হইয়! উঠিয়াছে। এই পূর্ববকাহিনীর বর্ণনায় সীতার 
চিত্ত সান্তনা! পাইয়াছে। ইহার বর্ণনা ও অতিশয় মধুর । 


“বরিযার কালে, সবি, প্লাবন-পীড়নে 
কাতর প্রবাহ ঢালে, তীর অতিক্রমি, 
বারি-রাশি দুইপাশে ; তেমতি যে aa: 
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে 1”__ 
—( sf সগ) 


বিরাট ও মহান্‌ বিষয়ের বর্ণনায় প্রত্যেক মহাকবৰির কল্পনা উৎসারিত হয়। 
মেখনাদবধ-কাব্য এই জাতীয় বর্ণনার অভাব নাই। লাটিন কৰি ভার্জিলকে” 
অনুসরণ করিয়া মধুসূদন প্রেতপুরীর যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার মহিমা 
অনগাসাধারণ । কিন্ত কল্পনার ects লঙ্কার বর্ণনা! সববশ্রেষ্ঠ। কবি লঙ্গাকে 
= *হ্থবর্ণদীপমালিনী রাজেন্্রানীশর সহিত তুলন! করিয়াছেন। Paradise Lost- 
এর প্রথম সর্গে মিণ্টন নরকপুরীর (Pandemonium) যে চিত্র াকিয়!ছেন 
তাহা ও কনক-লঙ্কার নিকট হীনপ্রাভ । 
অমিতাক্ষর রচনায় মধুসূদন বঙ্গসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্রী। মেঘনাদবধ-কাঁবো। 
তাহার শব্দচয়নচাতুর্দোর প্রকষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ama বিষয় বর্ণনার 
কালে তিনি ser ও গন্তীরনাদ শব্দের প্রয়োগ করিয়া কাব্যের মহিম! 
বজায় রাখিয়াছেন; আবার শান্ত, সহজ ও মধুর বর্ণনায় saya শব্দরাজির 
afer করিয়া কোমল রসের অবতারণ! করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহার 
বহুমুখী প্রতিভা এবং অসাধারণ সাহিতা-সাধনা তাহাকে কাবাজগতে অমর 
করিয়াছে। মেখনাদবধের carey সঙ্গে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে» 
seer অন্মুকরণ সত্বেও কি ছন্দোগোরবে, কি ভাষামাধূর্য্যে, কি বিষয়গান্্রীপ্যে 
ইহা অপরাজিত রহিয়াছে | 


আমতাক্ষর ছন্দ 


.. বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান অমিতাক্ষর ছল্দ। সাহিত্যের 
 প্াঠকমাজই জানেন যে ছন্দ কল্পনার বাহন মাত্র। কলনাকে সংঘত 
করিব জন feng যোজন, কিন্ত কৰি পথ্য ttre ves সনে 
Ba, 









৫৮ মাইকেল মধুসূদন দু 


মধুসূদন শুধু মিল বা অন্ুপ্রাস তুলিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি 
দেখাইলেন যে, প্রয়োজন হইলে ছন্দঃপ্রাবাহ BSA অক্ষরের AIA চতুদ্দশ 
অক্ষরের পর যতি উপেক্ষা করিয়া তৃতীয়, ষষ্ট অথবা! অন্মরূপ সংখ্যক যতিতে 
বিরাম লাভ করিতে পারে। অষ্টম অথবা চতুর্দশ অক্ষরের যতি ভাঙ্গিয়া দিয়াই 
মধুসূদন বাংলা পয়ারের শৃঙ্ঘল মোচন করিয়| ছন্দকে অবাধ গতি প্রদান 
করিলেন। এই কারণে এই ছন্দের যথার্থ নাম হওয়া উচিত অমিতাক্ষর ছন্দ । 
“অমিত্রাক্ষর” afer শুধু অন্ত্যান্ু পাসের অভাবের উপরই জোর crew হয়। 
কিন্তু যথার্থভাবে দেখিলে অন্্যানুপ্রাসহীনতা৷ মধুসূদনের cafes ছন্দের মুখ্য 
বিশেষত্ব নহে । মিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতি ছত্রেই কবিকে থামিতে হয়। মহাকাব্য 
“যে বিস্তৃতি, নানাভাবের aes ও বর্ণনার মাধুধ্োর প্রয়োজন তাহ! মিত্রাক্ষর 
কাব্যে সহজলভ্য নহে । এইজন্য মিন্টনকে অনুসরণ করিয়া! মাইকেল তাঁহার 
কাব্যে অমিভাক্ষর ছন্দের অবতারণা করেন। তিলোত্তমাসন্তব-কাব্য বাংলায় 
প্রথম অমিতাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। তিলোত্তমাসম্ঘব * 
কাব্যের পূর্বের কৰি পল্লাবতী নাটকে কয়েক em অমিতাক্ষরে লিখিয়াছিলেন, 
ইহাই অমিতাক্ষর ছন্দের প্রথম নিদর্শন | 

“Acs সদ! কর বাস অবনীমণ্ডলে 

পরাভবি শত্রদলে, মি কুলে পালি, 

ধ্স্মপথগামী যথ। ধৰ্শ্মের নন্দন 

(পৌরব ip “ রী 2 
_(পঙ্গাব্তী নাটক, পঞ্চমাক্ষ, ছিতীয় গৰ্ভাঙ্ক ) 


অবশ্য তিলোতমাসন্তব-কাঁবোই এই ছন্দ পূর্ণতর রূপ গ্রহণ করে 
এবং মেদনাদবধ-কাবে ইহার চরম বিকাশ হয়। তিলোভ্মাসন্তব-ক 

















মাহকেল মধুসূদন দল ae 


কোনও অংশ উদ্ধৃত করিলেই কবির ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া যাইতে 
পারে। 
“CAS, রক্ত, নীল, পাত Bs সারি সারি 
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ যেমতি রী 
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে 
ধরারে।” 
(প্রথম সর্গ ) 


এই বৰ্ণন! হইতে দেখা যায় যে রাবণের বিরাট এশ্বগ/ ধীরে ধীরে প্রকাশ 
শাইতেছে। ইহাকে গিত্রাক্ষরে বর্ণন1 করিতে গেলে এঁশ্বর্ঘ্যের বিস্তার্ণত| 'সম/ক্‌ 
প্রকাশ পাইতে পারিত না। 
“কনক আসনে বসে দশানন বলী 
হেমকুট-হৈমশিরে 74H যথা 
তেজঃপুঞ্জ |” 
— (প্ৰথম সৰ্গ ) 


“তেজঃপুঞ্” শব্দটি তৃতীয় ছত্রে বসিয়াছে বলিয়া বিশেষভাবে দৃষ্টি আকষ্ণ 
করে। যদি ইহ! দ্বিতীয় erm বসিত এবং সেখানেই যতি পড়িত, তাহা হইলে 
দশাননের মহিমার বিস্তৃতি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইতে পারিত all অন্যাম্থা বর্ণনায়ও 
কল্পনার এই সম্র্সি ও বন্ধনহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। অমিতাক্ষর ছন্দে 
পঞ্ের লালিত্য ও গদ্ের স্বাধীনতার সমস্বয় হয়। এই we কথোপকথনে 
ইহার উপযোগিতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ষষ্ঠ সর্গে ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষণ 
এবং ইন্দ্রজিং ও বিভীষণের মধ্যে যে কথোপকথনের বর্ণন! Crem হইয়াছে তাহা! 
এই কাবোর সববশোষ্ সম্পদ । এই কথোপকথন মিত্রাক্ষর ছন্দে বর্ণিত হইলে 
ইহার স্বাভাবিকতা ও ্স্থিতা নষ্ট হইয়া TES) যে কোনও বাক্যাংশ- 
উদ্ধত করিলেই কথোপকথন বর্ণনায় অমিহাক্ষর ছন্দের মাধুর্য ও উপযোগিতা 
প্রমাণিত হইবে | 

ফিরি কি সে খায় কভু আপন বিবরে 
পামর 2” 





৬ মাইকেল A দত্ত 


লঙ্গনগের এই বাকে।র প্রথম দুইটা ছত্র লইলে ইহাকে মিত্রাক্ষর ছন্দ বলিয়। 
মনে করা যাইতে পারে। fea তৃতীয় ছত্রে “পামর" শব্দটা থাকায় লক্ষণের 
ক্রোধ ও জিঘাংস! দীঘায়ত হুইয়াছে। এই ভাবে আমরা দেখিতে পাই, 
মহাকাব্যের ওজস্বিতা এবং স্বা ছবিক কথোপকথনের সাবলীলতার সামঞ্চস্তা রক্ষণ 
করা হইয়াছে। 


মধুসূদনের উপর পাশ্চান্তের প্রভাব 


(উনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র বজদেশ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকে 
উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্য প্রচলনের ace সঙ্গে দেশের 
চিন্তার এবং ভাবের পরিবন্তন দেখা গেল। শিক্ষিত বাঙ্জালীগণ ইংরাজী 
সাহিতোর প্রতি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন - ফলে বাংলা সাহিত্য , 
ভাহাদের অবহেলার বন্ধু হইল। মাইকেল মধুসুদন দত্ত মহাশয় ইহা'দিগেরই, 
MIST! এই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া! তিনি পাশ্চাত্য সাহিতাকে আদশম্বরূপ 
গহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে আশ্চধ্যের কিছু নাই। “বাংল! ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই 
ভাল" এই বাকা ভাহারই মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যের 
বিষয় এই যে তাহার এই ভ্রান্তি বেশী দিন স্থায়ী হইল না॥ তিনি বুঝিতে 
পারিলেন যে বিদেশী ভাষায় লিখিত কাব্য তাহাকে যশন্ী করিবে না. 
Gen মাতৃভাষ! সম্যক্ভাবে fim করিতে তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন ।, 
fag তাহার সমুদয় গ্রন্থ গুলিতেই পাম্চাত্তাভাবের প্রতি প্রবণত! সমধিক পরিমাপে 


পরিলক্ষিত হয়। Homer, Shakespeare ও Milton-এর আদর্শ অনুসারে 






তিনি ভাহার কাৰ্য হণয়ন করিয়াছেন। মেঘনাদবধ-কাক। যে পাশ্চাত্তা " 
আদর্শ অনুসারে লিখিত তাহা মধুসূদন নিজে বহুবার স্বীকার করিয়াছেন | 
Bae শ্রিয্রপ্তন সেন মহাশয় তাহার “ Western Influence in Bengali 
Literature” নামক এান্থে মধুসূদনের ata তালিকা দিয়াছেন: 
‘There are numerous indications as to his * sources’ 
hie has himself given; ¢.g., the opening lines কোন দেব, 
NG, eto., of Meghnadbadh, Canto H, are taken as i 
7555৮555555 See 
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to add, had influenced Milton's line—* who first seduced them 
to that foul revolt 9 Ca 





nto IL was, on his own admission, 
taken from Iliad, XIV, from Juno's visit to Jupiter on Mount 


Ida. In the same canto, the image of Rati is cast in the mould 
of Aphrodite, Kama or Cupid of Somnus. Later in the book, the 

acter of Pramila may have been constructed after 'Taseo's 
Gerusalemme Liberata, Bk. XV drajit's and Pramila’s rise 
from sleep, after the similar experience of Adam and Eve in 
Paradise Lost, Book V ; Indrajit's slaughter may have been based 
on Homer who never represents any respectable Greek chief 
slain in fair fight by a 'lrojan, the author's sympathies may have 
been reversed in this case; Canto VIII 
ABnead, as the poet declares in a friendly epistle to 03010875585 
Basu: ‘Mr. Ram is to be conducted through Hell to his 
father, Dasaratha, like another Aaneas.” 

















, however, is based on 


But more important than these interesting ‘sources’ is 
the confession of the poet that he conformed to Milton more 
than to Homer, ‘Che partiality for the English poet appears 
again and again in his letters.”"* 


এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তের কথ! ছাড়িয়া দিয়া মেঘলাদবধ-কাঝ/ডিকে AMAL. 

ভাবে দেখিলে পাশ্চান্তা প্রভাবের গভীরতা অনুভূত হয়। Homer, Milton 
প্রভৃতির অনুকরণে মধুসূদন বাগ্দেবীর ও বাল্মীকির বন্দনা করিয়াছেন। 
যে ভাবে তিনি কাহিনীর বিপ্যাস ও at বিভাগ করিয়াছেন তাহাও পাশ্চাত্য 
প্রভাবের পরিচয় দেয়। মধুসূদন স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি Milion-cH® 
Stem আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। Milton ভাহার Paradise Lost 
_ লিৰিয়াছিলেন “to justify the ways of God to man’; কিন্তু তীহার 
 অহাকাবোর সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র সয়তান। মধুসূদনও তাহার আখ্যায়িক! গ্রহণ 
রামায়ণ হইতে ; কিন্তু তাহার নায়ক রাম বা লক্ষ্মণ নহেন-__রাবণ ও 
: অবশ্য এই বিষয়ে Milton ও মধুসূদনের কাব্যের মধ্যে পার্থক্য 
আছে । Milton viele Ser ছিলেন। তিনি সয়তানকে প্রাধান্য 











ভি 
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দিয়াছেন অঙ্ঞাতসারে। মধুসূদন ইচ্ছা করিয়াই রাম ও লঙ্মমণকে হীনপ্রভ 
করিয়াছেন। এইখানেই পাশ্চান্ত্য প্রভাবের গভীরতা প্রমাণিত হয়। তিনি 
প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিজেকে দেশীয় প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন; 
শুধু, সীতাদেবীর চরিত্রে ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শ উঙ্দ্বল হইয়া 
Bytes | 


খণ্ডকাব্য 


বাঁরাঙ্গনা-কাবে।র সঙ্গে মধুসূদনের অন্যান্য কবিতার মৌলিক সাদৃশ্য আছে। 
ইহার farang ভারতবনের পৌরাণিক কাহিনী হইতে গৃহীত, কিন্তু ইহার রচনা- 
ভঙ্গী De ও লাটিন }5৷e-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অবশ্য ইহাও 
স্বীকার করিতে হইবে যে প্রতি পত্রিকায় মধুসূদনের কল্পনার মৌলিকত! প্রকটিত 
হইয়াছে । এই কাব্যটিকে কতকগুলি মহাকাবোর খণ্ডের AN হিসাবে বিচার 
করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে বীররসের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। অবস্থা 
জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা,” “saves প্রতি শকুন্তলা,” * সোমের প্রতি তার!” 
প্রভৃতি পত্রিকায় Dear অপেক্ষা কোমল ও করুণ রসের শ্রাচুর্য দেখ! 
aia) বিষয়বন্ত্রনির্ববাচনে মাইকেলের মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। শকুন্তলা, 
দ্রৌপদী. ভান্মুমতী, জনা প্রভৃতি রমণীর সভীত্বগৌরব ও তেজন্সিতা যুগে যুগে 
কীন্তিত হইয়া আসিতেছে । fea শৃপণখা ও কৈকয়ী ভারতবর্ষীয় রমলীগণের 
মধ্যে লীচতার জন্য চিরকাল নিন্দিত ও ঘৃণিত হইয়াছে । সোমের প্রতি তারার, 
(প্রেম নিষিদ্ধ ও গহিত লালসা। সিভি... 7: 

করিয়াছেন এবং ইহাদের তেজ ও মহিমা! কীর্তন করিয়াছেন 








© 
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পারিয়াছেন যে প্রণয়িনীরউিন্মন্ু আকাশুক্ষার কাছে সতীত্বের লঙ্জঞ তুচ্ছ ॥ তাই 
তিনি সোমকে বলিয়াছেন, 
E “ হায়রে, কি পাপে, বিধি, এ তাপ লিখিলেক 
এ ভালে? জন্ম মম মহা-চষিকুলে, 2 
তবু চণ্ডালিনী আমি £” A 
রবীন্দ্রনাথের “কচ ও দেবযানী”-সংবাদে দেবযানীর উক্তির সঙ্গে তারার 
উক্তির কথঞচিৎ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সাদৃশ্য অপেক্ষ! পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিলে মধুসূদনের প্রতিভার স্বকীয়তা অনুভূত হইবে । দেবযানীর অনু: ৬ 
বিস্তৃতি ও বৈচিত্ত্য তারার মধ্যে প্রত্যাশা কর! যায় ali fey তারার লাগী এত 
তীব্র, প্রণয়ীকে পাইবার জন্য আগ্রহ এতউন্মাজ যে আমর! তাহাকে বীরাঙ্গনা 
বলিয়া অভিবাদন করিতে পারি । শুর্পণখ! সন্দক্ধে মধুসূদন নিজেই লিখিয়াছেন, 
“কবিগুরু বাষ্মীকি রাজেন্দ্র রাবণের পরিবারব্গকে প্রায়ই বীভৎস রস দিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন।” কিন্দ এই প্থলে সে রসের লেশমাত নাই । শূর্পণখার 
প্রেমে কুমারীর প্রথম প্রেমের নবীনতা বিশ্মিয-মুগ্ধত! ও কমনীয়তা লক্ষি* হয়। 


“কে তুমি__বিজন বনে ভ্রম হে একাকী, 
বিভ্ৃতি-ভূষিত্-শন্ছ +” 
Ld Ld e 9 
“হে সুন্দর ! শীগ্র আসি কহ মোরে শুনি_ 
Be কোন্‌ দুঃখে ভৰ-সুখে বিমুখ হইলা 
A এ নব-যৌবনে কমি? কোন্‌ অভিমানে 
রাজবেশ ত্যজ্জি তুমি উদাসীর বেশে 2” 





ভি 
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শৃপশখার মধ্যে কমনীয়তা, নবীনত| ও তীত্রতার যে সামঞ্চস্ত চিত্রিত হইয়াছে 
তাহার তুলনা বিরল । 

শকুন্তলা ও cima পত্রে স্বামীর বিস্মরণে দুঃখ ও অভিমান প্রকাশ 
পাইয়াছে। শূৰ্পণখা কিংবা! তারার পত্রের ন্যায় ইহাদের পত্রিকা আবেগময় 
নহে। ইহার পাতিবিরহে কাতর!_ ইহাদের প্রেম লালসাপুর্ণ নয়। ভানুমতী ও 
ছুঃশলার পত্রে স্বামীর অকল্যাণভীতি প্ৰকাশ পাইয়াছে। তাহার! স্বামীর 
কল্যাণের জন্ম যুদ্ধ হইতে স্বামীকে fas হইতে সকাতর অন্নরোধ -করিতেছেন। 
* নীলধবজের প্রতি জনা," “দশরথের প্রতি কেকয়ী” প্রেমের কাব্য নহে। 
ইহাদিগকে অশুযোগ-পত্রিকা বলা যাইতে পারে। যে রমণী “ লক্চিত|” নহে, 
যে মনের আকাঙক্ষা মনের মধ্যেই বিলীন করিয়া দেয় না, যে “দুর্ভয় 
আশ্বাসে " “ দুর্গমের দুর্গ " হইতে আপনার দাবী কাড়িয়া আনিতে পারে, মধুসূদন 
জনা ও কেকয়ীর মধ্যে তাহারই চিত্র আকিয়াছেন। জনার বীরত্বের কাহিনী 
মহাভারতে বণিত হইয়াছে । গিরিশচপ্র ঘা এই আখ্যাযিকা অবলগ্বন করিয়া: 
একখানি উচ্চাঙ্গের নাটক রচন। করিয়াছেন । কিন্তু মধুসূদনের নায়িকার কাচ 
মহাভারতের ও গিরিশচন্দ্র জনা * অপেক্ষাকৃত নিষপ্রভ। জন! স্বামীকে 
বঙ্গ করিতেছেন; তিনি পুত্রের জন্য পাগলিনী হুইয়াছেন। মাহেশ্বরী-পুরীর 
প্রতি যে অবমাননা কর! হইয়াছে, তাহাতে তাহার দেশাক্মবোধ পীড়িত 
হইয়াছে । তাই তিনি ক্ষোভে, লচ্চায় জাহ্নৰীর জলে প্রাণ-বিসঙ্জ্ন করিতে 
চলিয়াছেন। .. 

“asada প্রতি কেকয়ী” বীরাহ্রনা-কাবো সর্ববাধিক প্রসিদ্ধ পত্রিক]। 
কেকয়ী কখনও বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিতেছেন, কখনও দশরথকে লইয়া : 
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যেখানে বাহারে পাব, কব তার কাছে 

“পরম অধপ্মাচারী রণুকুলপত্তি !' 

পুষি সারী-শুক দোহে Mets যতনে 

এ মোর দুঃখের কথা, দিবস রজনী । 

শিখিলে একথ! তবে দিব দেহে ছাড়ি ‘ 
অরণ্যে। গাহিবে তার! বসি বৃক্ষশাখে, 

“পরম অধস্মাচারী রঘুকুলপতি? |” 


কবির কল্পনা কেকয়ীর হৃদয়ের স্বালাকে প্রকৃতির মধ্যে প্রতিফলিত করিয়া' 
দিয়ান্ধে। মনে হয়, সমন্ত বিশ্বে কেকয়ীর প্রতি অবিচার অন্মুরণিত হইয়াছে yy 

মধুসূদন আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্ৰথম প্রকৃত কবি। ছন্দে, বিষয়বস্তুতে, 
কাব্যগঠনে, তিনি সম্পূর্ণ নৃতন পথ স্বষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সেই পথ অনুসরণ 
করিয়াই আধুনিক বাংলা-সাহ্ছিতা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পরম পরিপূর্ণতা লাভ 
করিয়াছে । পাশ্চান্জা কাবা ও সাহিত্যের তার! প্রভাবান্বিত হইলেও মধুসূদনের 
মধ্যে বাংল! কাব্যের মূলধার! বিনষ্ট হয় নাই। বাংলা সাহিত্যের মূলধারা 
হইতেছে শীতিকাব্য, এবং এই গীতিকাবোর প্রধান বাহন হইতেছে রাধারুষ্ণের 
প্রেমলীল1। জয়দেবের গীতগোবিন্দ সংস্কৃতে লিখিত হইলেও তাৰ্াকে বাংলা 
গীতিকাব্যের উৎস বলিয়া ধরা যাইতে পারে। জয়দেব হইতে আরম্ভ 
করিয়! চণ্ডীদাস, জ্জানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস প্র্তৃতি পুরাতন বাংলা 
সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কবি সকলেই ত্ৰজলীলাকে উপজীব্য করিয়া সাহিত্যের zie 
করিয়। গিয়াছেন। মধুসুদন লিখিয়াছেন ত্রজাঙ্গনা-কাবয, রবীশ্র্ানাথ ag 
লিখিয়াছেন ভান্ুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী । 
Be. ভক্তের সহিত ভগবানের সম্থদ্ধ বৈষ্ণব কবিরা নানারূপ রসের মধ্য দিয়া 
> অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিতা রসের চিরন্তন প্রস্বণ। 
Ramet সাধকগণ তাই ভগবানকে রসময় বলিয়া অভিনন্দিত করেন । 

২ ব্রজাঙ্গনা-কাব্যে মধুসূদন আদিরসের অবতারণা করিয়াছেন। জয়দেব, 
ও তি প্রমুখ অসভাভ্িলাধী বৈষ্ণব কবিরা ললিত-মধুর পদাবলীতে 
না, করিয়াছেন। মধুসূদন ভাহাদেরই মত অজ্াজনা-কাবয রচনা 
বিভা কৃষ্ণবিরহই এই কাঝোর প্রতিপা্ড বিষয়। এখানে 

সাধারণ রমণী মাজ 228 
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,ভক্তিমতী রাধিকার চিত্র আকেন নাই । কৃষ্ণ এখানে ভগবান নহেন- প্রেমিক 
পুরুষ মাত্র Siem যখন বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া! agate গেলেন তখন তাহার 
অদর্শনে Hada হৃদয়ে বে বিরহ, যে ব্যাকুলতা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, কবি 
অতি কোমল ও করুণ ভাবে তাহা বর্ণনা! করিয়াছেন । gmetal রাধিকার 
নিকট বুন্দাবনের সেই fates, eva পুরী মরুভূমির ate প্রতীয়মান 
হইতেছে । আীরাধার বিরহবেদনা প্রকৃতির মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া অসাধারণ 
তীব্রতা লাভ করিয়াছে। Aas বসন্তের বিচিত্র শোভা cafes আনন্দ অনুভব 
,করিয়াছেন, কিন্তু প্রীরুষ্ণের অভাব স্মরণ করিয়া সেই আনন্দ বিরহ-লাথাকে 
গভীরতর ও করুণতর করিয়া তুলিয়াছে। 
২. "থে কালে ছুটে লো ফুল, কোকিল কুহরে, সই ! 
FAA কাননে ; 
youn তরুবলী, seas স্থপে অলি, 
প্রেমানন্দ-মনে, . 
সে কালে কি বিলোদিয়া, coe জলাগুলি দিয়া, 
ভুলিতে পারেন, সখি ! গোরুলভবন ? 
চল লো নিকুঞ্চবনে পাইব সে ধন।” 
আত্মহারা উন্মাদিনী রাধিকার স্বাভাবিক বাহিক জান qa হইয়াছে। 
তিনি প্রাকৃতিক সমগ্র বন্তরতেই স্রাহার প্রেমিককে খু'জিয়া বেড়াইতেছেন। 
কুষ্ণবিরহিণী রাধিকা বংশীধ্বনি, পৃথিবী, শুক, সারিকা! প্রভৃতিকে 
বিলাপ করিতেছেন। কষণ-জিজ্ঞাসাই Sata প্রধান উদ্দেশ | 
লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহার পর ভাল 9105 
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কখনও কলধরকে দেখিয়|, কখনও-ব! পুষ্পরাশি দর্শনে, আবার কখনও al 
পুণচন্দ্রোদয় অবলোকন করিয়া পুরবস্থৃতি-লীড়িতা রাধিকা খেদোক্তি করিয়াছেন 
এবং এই বিলাপ অতি কোমল ও করুণ cra ধ্বনিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক 
aaa মধ্য দিয়া Sala কৃষণ-পিপাসার পুর্ণ-বিকাশ হইয়াছে। তাঁহার ব্রিহ্রে 
উচ্ছাস হুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে । Kk: 


"ফেলিয়া দিয়াছি আমি শত অলঙ্কার__ 
রতন, মুকুতা, হীরা, সব আন্ভরণ । 
ছি'ড়িয়াছি ফুলমালা, জুড়াতে মনের স্বালা, 


চন্দন Bites দেহে ভস্মের লেপন ৷" 


ব্রজ্জাঙ্গনা-কাব্যের মধ্যে আমর! চণ্তীদাস. জ্ঞানদাস ভভতি tana 
পদকন্ধাদের আধ্যাত্মিক আদি (devotiono! sincerity) খুঁজিয়। পাই ati 
+ বৈষ্ণব পদকন্তারা! যে আধ্যাত্মিক (প্রেরণা ও অনুভূতি হইতে কান্তি 
করিয়াছিলেন তাহা কৰি মধুসূদনের মধ্যে নাই। হিন্দুধন্মসাধনায় তাহার 
mia ছিল না; সুতরাং বৈষ্ণব সাধনায়ও তিনি ভক্কিমান্‌ ছিলেন ai কিন্তু 
বাল্য তিনি Cana পরিবারের মধ্যে পরিবন্ধিত হইয়াছিলেন এবং তাহার কবিচিন্ত 
প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের বৈষ্ণনীয় ভাবরসে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। স্মতরাং 
মধুসূদন যখন রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলাল। asa গীতিকাবা রচন| করিলেন তখন 
বুঝা গেল যে বিরুদ্ধ শিক্ষ। এবং আবহাওয়ার মধ্যেও cars সাহিত্যিকের লেখায় 
জাতিগত সংস্কার ও বৈশিন্া কোনও না কোনও প্রকারে নিজের প্রকাশ-পথ 
offen লইয়াছে। আধ্যাত্মিক প্রেরণ! ও অনুভূতি না থাকিলেও ত্রজ্গাজনা- 
কাব্যের কৰিতাগুলির আকর্ষণের হানি হয় নাই। বিরহের অনুস্ঠৃতির তীব্রতা 
* কবিতাগুলিকে একটি বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্য রবীস্রনাথের 
ভান্ুসিংহ-ভণিতার কবিতাগুলিতে নাই। তাহার এই কবিতাগুলি সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে “এগুলি বিলাতি সন্ত আর্গিনের টুং টাং মাত্র ৷” * 
মধুসূদন যেমন তাহার মেঘনাদবধ-কাব্যে অমিতাক্ষর ছন্দ রচনার 
দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তেমনি অ্রজাঙ্গনা-কাব্যে মিত্রাক্ষর ছন্দ রচনারও সমধিক 
নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। রাধার অনন্ত বিরহ-ব্যথা কবিবর মিত্রাক্ষর ছন্দের 


rs 
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বৈচিত্র ও বিস্তৃতির পরিচয় দেয়। ত্রজ্গাঙ্গনা-কাব্যের আর একটি বিশেষত্ব 
ছন্দের বৈচিত্র । ইহার পূর্বের অমিতাক্চরের কথা বাদ দিলে আমরা Oy পয়ার 


|এবং ত্রিপদা ছন্দের বিভিন্ন রূপেরই উদাহরণ পাই । 
দন পয়ার ত্রিপদী ভাঙ্গিয্া দিয়। বহুতর নুতন ছন্দের ie করিয়াছেন। 
রূপ ছন্দ বাংলা! সাহিত্যে ইতিপূর্বে দেখ] যায় নাই। 


“ কনক-উদয়াচলে তুমি দেখা দিলে 


হে স্থর-সবন্দরি ! 
কুমুদ মুদয়ে আখি, কিন্ত eee গায় পাখী, 
গুজরি নিকুঞ্ে ভ্রমে ভ্রমর-ভ্রমরী; 
বর সরোজ্ছিনী ধনি, তুমি হে তার সঙ্জনী, 
নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি। 
* * ক . . 
* * * * * 


কেন এত কুল তুলিলি, সঙ্জনি ! 


কিন্তু ত্ৰজাঙ্গনা-কাবো 
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সবিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি ইতালীয় সনেটকে তাহার আদর্শরূপে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। সনেটের উপযোগিতা। সম্পর্কে ছুই একটি কথ! বল! 
প্রয়োজন | 

সনেট চতুদ্দশপদী কবিত!। প্রতোকটি কবিতার চৌদ্দ ছত্রে পরিসমাপ্তি 
হইতে হয়। এই জন্য ইহার মধ্যে fags চরিত্রচিত্রপ, 7am বিশ্লেষণ আধবা 
সুদীর্ঘ বর্ণনার অবকাশ হয় না। কিন্তু কোনও একটি ছোট ভাব অথবা একটি 
or অথচ awd অনুভূতির অভিবাক্কির পক্ষে ইহা! অতিশয় উপযোগী । 
উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্লের যেরূপ পার্থক্য রহিয়াছে, দীর্ঘগীতিকাব্য এবং 
সনেটের মধ্যেও সেইরূপ পার্থক্য দেখা যায়। যে সমস্ত পলাতক অনুভূতি 
আপনাতে আপনি পরিসমাণ্ড হয় তাহাদের অভিব্যক্রির জন্য সনেট . প্রকৃষ্ট 
বাহুন ॥ 

বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদন সনেটের প্রবধন! করিয়াছেন, এবং হহার 
উপযোগিতার জন্য ইহ| বঙ্গসাহিত্যে চিরস্থায়ী হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বহু 
শ্রেষ্ঠ. কৰিত। সনেট আকারে লিখিত । “পুরাতন চিঠি,” “ বঙ্গমাতা,” “ মানসী,” 
“ কুমারসস্তব গান” প্রভৃতি সনেট যে কোনও দেশের শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে উপমিত 
হইতে পারে। ইতালীয় আদর্শে রচিত সনেট সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। 
প্রথম আট ছত্রে ভাবটিকে প্রকাশ করা হয়, শেষের ছয় ছত্রে সেই ভাবটিরই 
পুনরাবৃত্তি অথবা তাহার কোনও শাখা, প্রশাখার অভিব্ক্তি crew হয়। 
এই ভাবে ane কবিতাটিকে অপরূপ সম্পূর্ণতা দেওয়া হয়। কোনও কোনও 
কৰি--যথ! শেক্সপিয়র__অগ্য রীতিতে সনেট রচন! করিয়াছেন। শেক্সপিয়র, 
তিনটি স্তবক রচন! করেন, প্রত্যেকটিতে চারিটি em; তাহার পরে দুই ছত্রে 
কবিতাটিকে সমাপ্তি দান করেন। 

মধুসূদন পেত্রার্কায় রীতি অবলম্বন করিয়াছেন__কেবল “সীতাদেবী ” নামক, 
কবিতায় তিনি অপর রীতির আশ্রয় গহণ করিয়াছেন। চটতুদ্দশপদী কবিতারলীর 
মধ * বঙ্গভাষা.” “ কালিদাস,” * কপোতাক্ষ নদ,” * বিজয়াদশমী” প্রভৃতি 
সমধিক প্রসিদ্ধ! এই সকল ক্বিতায় তিনি কোনও একটি ভাবকে অবলন্বন 
করিয়া, তাহাকেই same, শবিক্্ত অভিব্যক্তি দিয়াছেন। ভাহার “আশ্বিন 
মাস” নামক _ কৰিভাটি পড়িলে মনে হয় যে ধৰ্স্মান্তর গ্রহণ করিলেও অন্তরের 
Sl এদেশে তিনি চিরদিনই স্বধস্্ানুরাগী ছিলেন । স্থদূর প্রবাসে 
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পাস্চাগ্া আবেন্টনের মধ্যে থাকিলেও তাহার হৃদয়ে ছুর্গোহসবের স্মৃতি বিরাজিত 
ছিল। তিনি লিখিয়াছেন, 


এ্র-শ্যামাঙ্গ AF এবে মহাত্রতে রত । 

Ri এসেছেন ফিরি উমা, ব২সরের পরে, 
মহিষমদ্দিনী রূপে ভকতের ঘরে; 

+ 8 ৬ পুর্ববকথ! কেন কয়ে স্মৃতি, 
আনিছ হে বারি-ধার! আজি এ নয়নে ? 
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্বব-ভকতি 2” 


তিনি বঙ্ভাষ| সম্পর্কে তাহার মনোভাবের সুদীর্ঘ বর্ণনা দেন নাই। তিনি 
যে যৌবনে পরধনলোভে মন্ত weal বিদেশীয় ভাষার সাধন! করিয়াছিলেন 
এবং অবশেষে স্বপ্নে তাহার সে ভ্রান্তি যে ভাঙ্গিয়া গেল তাহারই শ্বন্দর 
সরল অথচ আবেগময় বর্ণন! দিয়াছেন। প্রথম আট ছতে তাহার ভ্রাস্তির * 
বর্ণনা crew হইয়াছে এবং শেষ ছয় ছত্রে তিনি সেই ভ্রান্তি-অপনোদনের 
চিত্র আকিয়াছেন। মহাকাব্যে মধুসূদন অতি সুদীর্ঘ ও জটিল উপমার সাহায। 
লইয়াছেন, কিন্তু সনেটের উপন! অতি সংক্ষিপ্ত _-"কেলিন্ু শৈবালে, ভুলি কমল 
কাননে i" 

“কপোতাক্ষ নদ” সনেটেও wise, তীর অনুভূতি ও অভিবাক্তির 
মাধুধোর atmo হইয়াছে। প্রবাসী কবির মন কপোতাক্ষ নদের কথা স্মরণ 
করিয়৷ আলোড়িত হইয়াছে। প্রথম আট ছত্রে কবি এই আলোড়নের বর্ণনা 

দিয়াছেন এবং শেষ ছয় ছত্রে এই আলোড়নেরই একটি বিশিষ্ট দিক্‌ বর্ণিত 
হইয়াছে। কবি প্রশ্ন করিয়াছেন, “আর কি হবে দেখা?” এই প্রশ্নের 
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মধুসূদনের নাট্য প্রতিভা 


নাটক লিখিত হয় অভিনয়ের উদ্দেশ্যে । কতকগুলি অভিনেতা রঙ্গনঞ্চের 
উপর অঙ্গভঙ্গী ও কথোপকথনের দ্বারা ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। 
এই কারণে নাটকে বর্ণনা অপেক্ষা কার্য্যকলার (action) প্রয়োজনীয়তা বেদী ॥ 
ইংরাজী Drama শব্দ গ্রীক “Drao” শন্দ হইতে Bera; Drao শব্দের 
অর্থ “wai” (to do)! নাটকে বাহিরের weal একান্তভাবে অপরিহার্য । 
শেক্সপিয়র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ন্বগতোক্তির অবতারণ! করিয়াছেন, 
কিন্তু সেইখানেও স্বগতোক্তির সঙ্গে বাহিরের ঘটনার সংযোগ খুব নিবিড় ও 
প্রত্যক্ষ । 
সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য মানবজীবনের গভীরতম অনুভূতির অভিব্যক্তি 
দেওয়া! | সুতরাং শুধু বাহিরের wal অবলম্বন করিয়া কোনও সাহিত্য 
. রচিত হইতে পারে ai) বাহিরের ঘটনার অন্তরালে হৃদয়ের নান প্রবৃত্তির 
সংঘর্ষ ও সশ্মিলনের চিত্র আকা প্রয়োজন। নাটকে নান! পাত্রপাতীর 
আবতারণ। কর! হহয়। থাকে । তাহার! দুই বিরুদ্ধ দলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া! একটি 
সংঘর্ষের স্থগ্রি করে। আবার প্রধান পাত্রপারীদের হৃদয়ে নালা প্রবৃত্তির 
সংঘর্ষের স্থ&ডি করিয়! নাট্যকার মানবজ্জীবলের yo রহস্যের চিত্র জাকেন। 
মধুসূদন যখন নাটক লিখেন তখন বাংলার নাটাসাহিতা সম্পূর্ণরূপে 
আপরিণত। যে কোনও কারণেই হউক বাংলার লাট্যসাহিতা আজিও সমৃদ্ধি 
MS করে নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে. নাটকের মধ্যে এমন একটা 
প্রত্যক্ষতা আছে যাহ! বাঙ্গালীর প্রাতিভার পক্ষে অনুকূল নহে। * মধুসূদনের 
নাটক তিনখানি (শশ্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কুষ্বুমারী ) কোনও দিক্‌ দিয়াই 
7 খুব উৎকৃষ্ট নহে। শৃশ্মিষ্ঠ-উপাশ্যান ভারতীয় শশ্মষ্ঠা-কিম্বদন্তী হইতে 
গৃহীত; পন্াবতী-নাটকের আখ্যানভাগ জুনে, মিনার্ভা ও ভীনাসের 
কলহুঘটিত কিন্বদপ্টার অনুকরণে রচিত; কুৰ্দকুমারী-নাটক একটি রাজপুত 
কাহিনী আবলম্বনে রচিত। হ্রতরাং দেখা যাইতেছে যে, আখ্যাস্িকার 
মধুসূদনের বিশেষ কোনও মৌলিকতা নাই। অন্য কোনও দিক 
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চলার পৰে” (tom, ১৩৪৫ ) । 
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৭২ মাইকেল মধুসূদন দত্ত 
বিষাদান্ নাটক ও পল্সাবতী-নাটক প্রথম অমিতাক্ষর ছন্দে রচিত নাটক বলিয়া 
“টেকনিক”এর দিক্‌ ‘দয়! খানিকট। নৃতনস্বের দাবী করিতে পারে ।স্প 

ifs মধুসূদনের প্রথম নাটক । ইহার আখ্যানভাগ মহাভারত হইতে 
গৃহীত । ঘটনার সন্নিবেশে মধুসূদনের বিশেষ কোনও ক্রটি হয় নাই । 
meat বস্তু মনে করেন যে, শশ্মিষ্ঠার প্রতি দৈত্যরাজের নির্বাসন দণ্ডান্ধা 
একটি শ্রেষ্ঠ নাটকোচিত অংশ এবং ইহা বাদ দেওয়াতে শশ্মিষ্ঠার অঙ্গহানি 
হইয়াছে। কিন্তু আমাদের তাহ) মনে হয় না। একটির পর একটি ঘটন! 
যে ভাবে সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে তাহাতে কাহিনীর অগ্রগতি কোথাও থামে নাই, 
কোথাও অনাবশ্বাক ভাবে WS হয় নাই। এই আখ্যায়িকার কেবল একটি 
গুরুতর দোষ লক্ষিত হয়। শশ্টিষ্ঠার সঙ্গে রাজা যঘাতির প্রণয়ের চিত Shee 
হইয়াছে তৃতীয় অন্ধের শেষে। চতুর্থ অঙ্গের প্রথমে দেখিতে পাই যে শশ্মিষ্ঠার 
তিনটি সন্তান জন্মাবার পর দেবযানী রাজ! ও শশ্মিষ্ঠার হণয়ের কথ! সহসা! 
জানিতে পারেন। ইহা সম্পূর্ণভাবে wei । শশ্মিষ্ঠা-নাটকে আরেকটি 
প্রধান দোষ এই যে নায়িক। শশ্িষ্ঠা কোথাও প্রাধান্য পান নাই, তিনি 
সর্বদাই দেবধানীর আড়ালে পড়িয়া গয়াছেন। পিতার আদেশে তিনি 
দেব্যানীর cial করিয়াছেন: যযাতির প্রতি তাহার যে প্রণয় সঞ্চার হয় 
তাহাও অতিশয় ভীরু ও ani তিনি কোথাও নিজেকে পুরোভাগে স্থাপিত 
করিতে পারেন নাই। তাহার নম্রতা, আভ্ঞানুব ত, সঙ্কুচিত নম প্রণয়- 
muta আমাদের চিন্ত আকর্ষণ করে। fay নাটকে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে. 
তাহার চাররের সংযোগ খুব ঘনিষ্ঠ নহে। নাটকটি Stata নামানুসারে রচিত 
হইলেও তিনি কোথাও নায়িকার উপযুক্ত আসন পান নাই। তাহার চরিত্রের 
সঙ্গে ঘটনাবলীর একা কোথাও গভীর নহে ॥ 

নাটকের মধ্যে প্রধান চরিত্র দেবযানী ও তাহার পিতা শুক্রাচাধ্য। 
দেবেঘানীর চরিত্রের মধ্যে প্রেম, বেষ ও হিংসার চিত্র আকা! হইয়াছে। কিছ 
এই তিনটি প্রবৃত্তির সংঘর্ষ ও সম্মিলনের চিত্ত পরিপ্রুট হয় নাই। মন 
প্রধান গুণ ইহার অনগ্যসাধারণ বৈচিত্রা, নানা, নং বি 
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১... সমস্ত চিহ্ বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহাকে স্বাভাবিক বলিয়া মনে করা যায় 
AV) দেবযানীর পিতা শুক্রাচাধ্যের চরিত্রও বিশ্বাসযোগ্য নহে। তাহার 
ক্ষমতা অনগ্/সাধারণ। কিন্তু তিনি অতি সামান্য কারণে ক্রোধে অসংযত 
হুইয়। পড়েন। অন্যান্য চরিত্রগুলি বিচার করিলেও এইরূপ অপরিণতির 
fom দেখা যাইবে । ie 
মধুসূদন হিন্দুধন্মকে অনেকটা নিলিপ্ত দৃষ্টিতে দেখিতে পারিয়াছেন। এই 
জন্য তিনি রাম অপেক্ষা রাবণকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। এইখানেও দেখিতে 
পাই, সববাপেক্ষা মধুরতম চিত দৈতারাজকল্যা “Piel ও তাহার শুভান্ুধ্যায়ী 
বকাস্বর ; বকান্তরের চরিত্র নাটকে প্রধান নহে, এবং ইহা sistance 
চিত্রিত হয় নাই। কিন্ত এই চরিত্রটি অতিশয় মধুর ও চিত্তাকর্ষক । 
সদ্াত্তা-নাটক শশ্িষ্ঠার অবাবহিত পরে রচিত । পূর্বেই বল! 
হইয়াছে যে ইহার উপাখ্যান গ্রীক্‌ পুরাণের অনুকরণে রচিত। দেবদেবীগণ 
voce অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া আখ্যায়িকায় বহু অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ 
হইয়াছে । আখ্যায়িকা-রচনায় মধুসূদনের কোনও মৌলিক্তা নাই। শচী, 
মুরজা, রতি, ইন্দ্রনীল ও পল্মাবতী যথাক্রমে জুনো, Rats, ভীনাস, প্যারিস 
এ হেলেনের অনুকরণে পরিকল্লিত। গ্রীক উপাখ্যানের সঙ্গে পার্থক্য এই যে, 
মধুসূদনের নাটক বিষাদান্ত নহে। ট্রয় যুদ্ধের অবসানে হেলেন তাহার পুন 
স্বামীর নিকট ফিরিয়। গিয়াছেন, প্যারিস ঠাহাকে পায় নাই। কিন্তু Bar ও 
পল্মাবতীর মিলন feast) হইয়াছে, এবং পগ্মাবতীর মধো মুরঞ্জা ঠাহার 
হারানো গেয়ে বিজয়ার সন্ধান পাইয়াছেন। ঘটনার সঙ্গিবেশে পল্গাবতী 
ff mite অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ইহার মধ ন্বর্গপুরীর ও মন্গুষ্ের অসাধ্য 
5 কার্ধাকলাপের বর্ণনা আছে. কিন্তু নাটকটি এরূপ স্থগঠিত, একটির পর একটি 
৷ এমন আনিবাধ্য ভাবে আসিয়াছে যে আমর উপাখ্যানটিকে সহজেই গহণ 
করিতে পারি। চরিত্র-স্থপ্ির দিক দিয়া বিচার করিলে পদ্যাবীকে উদ্চত্রেণীর 
নাটক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না! ইহার অধিকাংশ চরিত্রই একটানা 
খু _ পর্পর-বিরুদ্ধ ভাবের একত্র-সমাবেশ নাটকের প্রধান গুণ, 
রতি, ইন্দ্রনীল ও পল্লাব্ভীর মধো এই বৈচিত্র্য নাই। শুধু 
মধ্যে গরস্পর-বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সংঘর্ষের আভাস পাওয়া বায়। মুর! 
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কিন্ তিনি শচীর স্যায় প্রতিহিংসাপরায়ণ নহেন এবং পল্মাবতীকে দেখিবামাত্রই 
অজ্ঞাতসারে তাহার সুপ্ত মাতৃত্ব জাগিয়া উঠিল। প্রতিহিংস| ও মাতৃন্সেহের, 
সামগ্রস্তের যে চিত্র আকা হইয়াছে তাহ! খুব পুষ্ান্মপুহ্থ নহে, কিন্তু ইহার মধ্যে 
প্ররুত নাটকোচিত গুণের আভাস পাওয়া যায়, এবং এইখানেই নাট্যকার 
মধুসূদনের মৌলিক প্রতিভার শ্রেষ্ট পরিচয় | 
Mo SESS sites কাহিনী এঁতিহাসিক। ইহার মধ্যে কোনও 
aaa বা অপ্রাকুত ঘটনা নাই। শুধু এক যায়গায় মধুসূদন ইতিহাসের পরিবন্ঠন 
করিয়াছেন। ates কাহিনীতে আমরা দেখিতে পাই কৃষ্ণকুমারী বিষপান 
করিয়া আত্মহহ্যা করিয়াছিলেন_এখানে রাঙ্গা ভীমসিংহ ও বলেন্দ্রসিংহ 
কুষণকুমারীকে হত্যা করিতে ave করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণকুমারী খড়গের 
সাহায্যে নিজের মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন। এই পরিবর্ধন মধুসূদনের নাট্য প্রতিভার 
পরিচয় দেয় না। কৃষ্ণকুমারী স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। তিনি নীরবে, 
গোপনে সকল বিবাদের সমাধান করিবেন ইহাই স্বাচাঁবিক ও স্ুসঙ্গত।। দুই 
রাজভাতা একত্র হইয়া নিরুপায় রাজ্জকুমারীকে হত।| করিতে ষড়যন্ত্র করিবেন 
এবং মৃত্যুর পুনের ও পরে খেদোক্ডি করিবেন_-ইহা! একেবারে অসম্ভব ও 
অন্গাভাবিক না [ও সহজ ও হুন্দর নহে মধুসূদন অতিনাউকীয় উচ্ছাসের 
অভিব্যক্তি দয়ার, প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই। যে সংযম 
ও সাম্কেতিকত৷ নাট্য এতিভার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ, মধুসূদন তাহা আয়ত করিতে 
পারেন নাই। ০০৪০০ 
ঘটনার সঙ্গিবেশে এবং আখ্যানের পরিকল্পনায় এই নাটকখানি পুর্ব 
নাটক দুইখানি অপেক্ষা আংশিকভাবে cab হইলেও কুফ্কুমারী উচ্চঞ্জেনীর 
নাটক afer পরিগণিত হইতে পারে না॥ ভীমসি'হ, বলেন্গসিংহ' এবং... 
মানসিংহ রাজপুত বীরগণের প্রতিনিধিরূপে পরিকম্িত হইয়াছেন ইহারা, 
বীরত্বের প্রতিমুন্তি। fea ইহাদের চরিত্র একটান! ভাবে আকা 
ইহাদের বাক্তিগত বৈশিক্টা পরিস্ফুট হয় নাই। রাজা 
খানিকটা বৈচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি কামুক ৷ বীরোচিত রর 
অধিকারী | কিন্তু কেমন করিয়| এই ছুই পরস্পরবিরুদ্ধ | 
ক _ তাহ! স্পষ্ট করিয়া দেখান হয় নাই। রাজা জগৎসিংহকে 
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= নায়িক। ক্রষ্ণকুমারী gama মত কোনল। fea বিপদের সময় তিনি 
অসাধারণ সাহস, আত্মত্যাগ ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন ॥। তিনি নায়িকা! 
হইলেও যথোচিত প্রাধান্য পান নাই । নাটকের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া 
বসিয়াছেন জগহসিংহ, মদনিকা! প্রস্তুতি । ভাহার চরিত্রের খুব ama বিশ্লেষণ 
দেওয়া হয় নাই । বিশেষতঃ যে ভাবে মানসিংহের প্রতি তাহার প্রেম সকঞ্চা্ছিত 
হইয়াছে, তাহ! নাটকোচিত বলিয়া মনে হয় না। অবরোধ-অন্তরাল-বাসিনী 
হিন্দুকুমারীর পক্ষে প্রণয়াসক্তির অবকাশ খুব কম। (সইজগ্ত মধুসূদন এই. 
mys চিত্র আাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। fea ইহাকে সম্পুর্ন বিশ্বাসযোগ্য 
করিতে পারেন নাই । বিলাসবতী, ধনদাস ও মদনিকা সম্পর্কিত আখ্যায়িকাটি 
খুব কৌতুকাবহ | বিশেষতঃ চতুর! মদনিকার বুদ্ধিমত্তার ও প্রত্নাহংপগ্মতিহ্ের 
চিত্র খুব Gon হইয়াছে। ক্ষিশ্গতি, কোশলময়ী, ছল্লাবেশিনী মদনিকা 
শেক্সপিয়রের নায়িকাগণের কথ! স্মরণ করাইয়া দেয়। বিলাসবতীর চরিত্রেও 
*  সূক্ষম বিশ্লেষণের বিশেষ পরিচয় নাই । fay তাহাকে হৃদয়হীন। সাধারণ 
বার্ন! হিসাবে কমপনা করা হয় নাই । মধুসূদন তাহাকে একান্ত অনুর 
প্রণয়িনী রূপে চিত্রিত করিয়াছেন।  পদণ্মলিতা রমণীর প্রতি সহনুষ্টতি 
.শরতচন্সের শ্রেষ্ঠ দান__মধুসুদনের বিলাসবতীতে শরৎচন্দরের নায়িকার ক্ষীণ 
পুববাভাস পাওয়া যায়। 
২. শন্রিষ্ঠা'নাটকে ও পন্মাবতী-নাউকে দুঃখের কাহিনা আছে, কিন্তু ইহারা 
মিলনান্ত। কুষণকুমারী খাঁটি উযাজেডী \ ইহ! ছাড়া মধুসূদন দুইখানি প্রহসনও 
প্রতিভা নাট্যরচনায় চরম বিকাশ লাভ করে 
যে সকল শ্রেণীর নাটক রচন। করিয়াছিলেন ইহা তাহার 
fest পয *একেই কি বলে ABS” এবং “বুড়ো 
ঘাড়ে ( ডে রে "-তে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজের দুই শ্রেণীর 
৷ তীত্ৰ কশাঘাত করা হইয়াছে। যে হিন্দুসমাজ্গ বিচারা ও 
সঞ্দ্ধন দিয়া তুস্ছ আচারকে প্রাধান্য দিয়াছে সেই সমাজে যে বহু 
eee nee 
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রচনা করিয়াছেন। কপট, কামুক জমিদারের চিত্র দুই একটি (রেখার সাহাযো 
Sia ও Begs হইয়। উঠিয়াছে। 

অহসনে বিস্তৃত বর্ণন। ও বিশ্লেষণের অবকাশ নাই। ইহা সত্বেও অন্যান 
চিত্রগুলিও “fees হইয়াছে। প্রহসনের উপসংহারে পু'টার মধ্যে পণ্দীবোধ 
জাগরণের যে আভাস পাই তাহ! অতিশয় সঙ্গত হুইয়াছে। ঘটনার সন্নিবেশ ও 
AES অবস্থার পরিকল্পনা এই প্রহসনটিকে অতিশয় চিন্তাকৰক করিয়াছে। 
ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের সংযোগ সুকৌশলে রক্ষিত হইয়ছে_বিশেষ করিয়া 
একটি দৃষ্য পাঠকের চিত্তে গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে । ভক্প্রসাদ 
ধর্মহীন কিন্তু আচারপরায়ণ। এই মিথ্যা! আচারনিষ্ঠা তাহার মনে মিথ! 
কুসংস্কারের we করিয়াছে । এই জন্য তিনি অতি সহজ্ঞেই হানিফকে 
ভূত বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং "বুড়ো শালিখ"এর পরাজয়ও সম্পূর্ণ হইল | 

এসেই বি লে সম্ভ্যতায় উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দুসমাজের আরেকটি 
প্রান্ত চিত্রিত হইয়াছে । ইংরাজী শিক্ষার প্রথমযুগে সাহেবিয়ানার সঙ্গে যে সব 
অনাচার হিন্দুসমাঙ্জে প্রবেশ করিয়াছিল, এই প্রহসন তাহারই দীর্ঘ বিজ্পান্থাক 
বর্ণনা দেওয়। হইয়াছ্ে। এই প্রহসনটি “বুড়ে। শালিখের ঘাড়ে রেঁ। ”-এর মত 


RA নহে। ড্ঞানতরঙ্জিনী সভায় বাবাজার উপস্থিতি, যুবতীদের গুহিলীকে 


ফাকি দেওয়ার চেষ্টা, TA মহাশয় ও কালীনাখের সাক্ষাৎ এই সকল দৃষ্যে 
[কৌতুকস্থত্তি ও চনিত্রবিশ্রেষণের বিশেষ অবকাশ ছিল। কিন্তু একটি pe 
জমিয়া উঠে নাই। মধুসূদন তীর কশাঘাত করিয়াছেন কিন্তু শিল্পকৌশলের 
দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে তাহার এই ব্যঙ্গচিত্রকে সম্পূর্ণ সার্থক বলা যায় না। 


A 










BATS কবিগণের উপর মধুল্ুদনের, প্রভাব 


মধুসূদন তাহার অনুবন্তা কবিগণের উপরে গভীর প্রভাব প্রতিফলিত 
করিয়াছেন, যে অমিতাক্ষর ছন্দের তিনি এখম প্রবন্ঠনা করেন, তাহা বাংলা 
কাব্যে প্রচলিত হইয়াছে । wee বাংলার ছন্দের অপরিসীম পরিবর্তন 
সাধন করিয়াছেন, তাহার সর্ববব্যাপা প্রতিভা বাংলার ছন্দকে বিপুল এশ্বর্দা, 
দিয়াছে, কিন্তু তিনিও অমিতাক্ষর রচনায় মধুসূদনের প্রবন্তিত রীতিরই অনুসরণ 
করিয়াছেন, নুতন কোনও ভঙ্গী প্রচলিত করিতে চাহেন লাই। ছন্দের কথা 
ছাড়িয়া দিলে, মধুসূদনের প্রভাবকে দুই দিক হইতে বিচার করা৷ যাইতে পারে । 
তিনি মহাকাব্য ও গীতিকাব্য উভয়ই রচন! করিয়াছেন। গীতিকাবা রচনার 
cane অব্যাহত রহিয়াছে । হেমচন্দ্, নবীনচন্দ, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ ও 
রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিগণ সকলেই অল্লাধিক গীতিকাবা রচন! করিয়াছেন। 
এই দিক দিয়! বিচার করিতে গেলে “ গীতিকবি মধুসূদন ”এর প্রভাব “ মহাকবি 
মধুসুদন "এর ASA অপেক্ষা স্থায়া হইয়াছে । বিশেষ করিয়া, বাংলার carga 
কাব্য ও চতুদ্দশপদীতে মধুসূদনের ক্রজাজন।, বীরাঙ্গনা ও চতুদ্দশপদী 
কবিতাবলার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। “গাদ্ধাগীর আবেদন,” “ কচ ও দেবযানী 
সংবাদ ” বীরাঙ্গনার কথা স্মরণ করাহয়। দেয়। ব্রজাজন। ও চতুদ্দশপদীর প্রভাব 
আরও, বিদ্তুতভাবে পরিব্যাণ্ড হইয়াছে । 

মেঘনাদবধ-কাবা মধুসূদনের ARCS] রচনা এবং মধুসূদন মহাকাবা 


রচয়িতা হিসাবে প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কৰি 


হেমচন্তা ও নৰীমচঞ্ মধুসূদনের দৃষ্টান্ডে অনুপ্রাণিত হইয়াই মহাকাব্য রচনা 
করিয়া থাকিবেন। নিচেই NAAT, নিকট তাহার, বশীর জক 
জ্ঞাপন করিয়াছেন, 


“সাহিত। কুহ্বমে প্রযন্ত অধুপ 
ie নি বঙ্গের Sour রবি; 
তোমার অন্ভাবে দেশ অন্ধকার 


অমধুসূদন কবি ।” 











| oe মাইকেল মধুসূদন দত 


মধুসূদনের অকালম্ত্যুতে হেমচক্চের হৃদয় সতাসত্যই ব্যথিত হইয়াছিল | 
i মধুসূদনের প্রতিভার আশানুরূপ সমাদর হইল না দেখিয়া তিনি আক্ষেপ 
|! করিয়াছেন, 
“হবে কি সেদিন এ গৌড় মাঝে 
পূরিবে তোমার আশা, 
বুঝিবে কি ধন দিয়াছ ভাণ্ডারে 
উচ্ছল করিয়৷ ভাষা । 
হায় a) ভারতি : চিরদিন তোর 
কেন এ কুখ্যাতি ভবে? 
যে জন সেবিবে ও পদ যুগল 
সেই (সে দরিদ্র হুবে ?” 


‘0. i 


হেমচপ্ডের বুরসংহারের সহিত মেঘনাদব্ধ ও তিলোত্তমাসস্তব কাব্যের 
তুলনা করিলে মধুসুদনের প্রভাব অনুমিত হইতে পারে। অবশ্য ইহা! স্বীকার 
করিতে হইবে যে মধুসূদনের প্রতিভার ও হেমচন্দ্রের প্রতিভার মধ্যে যথেষ্ট 
mites ছিল। মধুসূদন হিন্দু কিন্দদন্ডী ও পুরাণবণিত দেবদেবীর প্রতি 
ভক্কিমান্‌ ছিলেন না, Fea তাহার এতিভা মেঘনাদ ও রাবণের গৌরবের 
চিত্র আকিতে নিয়োজিত হইয়াছে। canbe বুত্রের প্রতি অবিচার করেন 
নাই--কিন্দু তিনি দেবদেবীর চিত্রও উচ্ছল ও সমৃদ্ধ করিয়াছেন । এই 
কারণেই মধুসূদনের ও হেমচক্ছের মহাকাব্যে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্থা পরিলক্ষিত হয়. 
fem হেমচন্দ্ৰ যে সেখানের যুদ্ধ SAUNT করিয়া সহ কিহো রচনার ca 
ইহার প্রেরণ! তিনি মধুসূদনের নিকট হইতে পাইয়! থাকিবেন। $i 
ক ₹_ নৰীনচকন্দের সর্ববাধিক সিদ্ধ কাব্য পলাশীর যুদ্ধে মধুসূদনের এ 
eerie নহে। fea তাহার পৌরাণিক কাব্যত্রয়ীতে ( রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, 
প্রভাস ) মধুসূদনের প্রভাব দেদীপ্যমান । মধুসূদনের ছার 
















০৮3১: 
মাইকেল মধুসূদন দন্ড a3 
তলৰ ৰীররসাস্মক মহাকাব্য রচনা করেন নাই । বন্তমান কালে মধুলূদনের 
জীবনচরিত লেখক cutter ag “ete” ও “শিবাজী” রচনা করিয়া 
| মহাকাব্যের ধারাকে পুনরুল্জীবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে 
চেষ্টা সফল হয় নাই | মধুসূদনের সবে কাব্য যে ধারার প্রবর্তন করিয়াছিল 
তাহা Ge হুইয়। গিয়াছে । 
॥ উনবিংশ শতান্দীর একান্ত শেষভাগে Paes বন্দ্যোপাধ্যায়, অধরলাল 
সেন প্রমুখ কবিরা অ-পৌরাণিক বিষয় লইয়! মহাকাব্য রচনায় হাত দিয়াছিলেন ; 
ঠাহাদের সে প্রচেষ্টাও সার্থক হয় নাই । মধুসূদনের কাব্য ও অমিতাক্ষর ছন্দকৈ 
বাজ করিয়াও কেহ কেহ লালিক! অর্থাৎ Parody কাব্য লিখিয়াছিলেন । 
সেগুলির ye নিতান্ত অকিন্চিৎকর । 

















উপসংহার 


মধুসূদন বাংলার একজন শ্রেষ্ট কবি ; তাহার মেঘনাদবধ কাব্য মহাকাবা 
হিসাবে বঙ্গসাহিতো অদ্বিতীয় । তিনি বাংলার কাবা-সাহিত্যে অমিতাক্ষর ছন্দ ও 
নেটের প্রবন্ধনা করিয়াছেন । শশ্মিষ্ঠা বাংলার অন্যাতম প্রথম নাটক এবং 
কষ্চকুমারী-নাটক বাংলার প্রথম ট্যাজেডী । এই ভাবে বিচার করিলে মধুসূদনের 
দানের গণনা শেষ করা যায় না। আমাদের মনে হয়, মধুসূদনের স্ষ্ট সাহিতোর 
শ্রেষ্ঠ লক্ষণ এই যে ঠাহার প্রতিভায় প্রাচী ও প্রতীচীর অপুর্ব সমগ্রয় হইয়াছে। 
যে হিন্ট্যানী বিচারহীন আচারে পর্যাবসিত হইয়াছিল তাহ! যে কিরূপ হীন 
আকার ধারণ করিতে পারে তাহা তিনি বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রৌ-তে 
দেখাইয়াছেন, আবার অতিরিক্ত বিদেশীয়ানার বাঙ্গ করিয়াছেন একেই কি 
বলে সঙ্ছাতায়। ইহা হইতে মনে হয় যে প্রাচ্য ও পাশ্চান্তা উভয় সমাজেরই 
দোষগ্ণের প্রতি তাহার দৃষ্টি সমান জাগর্ূক ছিল এবং তিনি নিজেই এই 
উভয় সমাজের দোষগুণের সামপ্রস্তের শোষ্ঠ প্রতীক । ভীহার মহাকাব্য বিদেশী 
আদর্শে রচিত, faa ঠাহার বিষয়বন্ত্র গৃহীত হইয়াছে হিন্দুর পুরাণ হইতে । 
তিনি প্রবাসে বসিয়া বিদেশী কবির অনুসরণে সনেট রচন! করিয়াছেন স্দদেশীর 


 ক্ষুজ্রাতিঙ্ষু্র আচার অনুষ্ঠান লইয়া। বীরাঙ্গনা প্রভৃতি খণ্ডকাবোর মধোও 


এই সামগ্রস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমন্বয়ের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ 
পন্মাবতী-নাটক। এই নাটকের কথাবস্তর ভাব (idea) শ্রী পুরাণ হইতে 


আহরণ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা এমনভাবে দেশীয় পুরাণের ঢাদে রূপান্তরিত 


হইয়াছে যে বিদেশী বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। এই অপুর্বর সমন্বয় যাহা 
মহাকাব্য হইতে Assia, নাটক, প্রহসন পর্যন্ত সর্বত্র পরিব্যাপ্ত el 


ইহাই মধুসূদনের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় এবং এই দৃরিভঙ্গীই বঙ্গসাহিতোযে 


মধুসূদনের HITE শ্রেষ্ট দান | 





